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প্রিয় তম+--প 

'চৈতন্য-চরিতের” গাঁও,লিপি আদরের সঙ্গে পড়িলাম। 
রোগে, শোকে পাপে, বিকারে বঙ্গবাসী আকুল; অধর 
স্বেচ্ছাচারে বঙ্গভুমি পরিপূর্ণ-এই ঘোর ছুর্দিনে চৈতন্য-চরিত 
যে বঙ্কবাপীর কত আদরের ধন তাহা বলিতে চাঁহিনা। 
কিজন্য সংসারে আসিয়াছিলামঃ কি করিয়া সংসার হইতে 
বিদায় লইতেছিঃ কেমন স্বর্গের পবিত্রতা হাতে পাইয়াছিলাম, 
কেমন নরকের কলঙ্কে তাহ! পরিণত করিয়াছি, যিনি দিনাস্তে, 
নিশাস্তে, বা জীবনেও কখন একবার মেকথ! ভাবিয়াছেনঃতিনিই 
বুঝিবেন চৈতন্য-চরিত কি উপাদেয় গ্রন্থ। ভাষায় আড়স্বর 
চাহি না, শব্দবিন্যাসের চাতুরী বুঝি না; যাহাতে পাধাণমন 
বিচলিত হয়, অন্ধচক্ষু প্র্ষটিত হয়, পাঁপতাপপূর্ণ জীবন 
পরিবন্তিত হয়, তেমন কথা শুনিতে চাই। চৈতন্য-চরিতে 
তাহার অভাব নাই । তোমার পাঠকের [হাতে চৈতন্য-চতিত 
কিরূপ আদর পাইবে জানিনা, কিন্ত যদ্দি সহত্রের মধ্যেও 
একজন আগন জীবনের দিকে বি ্রনথগর্ীনি পাঠ করেন, 
আশ করি ভগবানের নামে শত শত 'মাধাই উদ্ধার 
হইয়। যাইবে । তুমি যেকাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তাহার 
প্রশংস1 করিলাম না, কেবল প্রাণের সঙ্গে প্রার্থনা করি ভগবান 
তোমার সহায় হউন। ইতি 


রাজসাহী শুণাকাজ্কী ভ্রাতা 
£র] কান্তিক ১২৯১ সাল ) শ্ীঅক্ষরকুমার মৈত্রেয়। 


অবতরণিকা 


জড় জগতেব ক্ষুদ্রতম পরমাঁণু হইতে বৃহত্তম গ্রহঃ উপগ্রহ 
সকলেই এক অদৃশ্ত অথচ অলজ্ব্য আকর্ষণে আবদ্ধ। এই 
আকর্ষণের বলে গ্রহ, উপগ্রহ আপন আপন কক্ষে থাকিয়াও 
সমস্ত সৌর জগতের সামগ্রস্য রক্ষী করিতেছে--কি চন্দ্র সুর্যের 
উদয্নীস্তঃ কি বিভিন্ন 'খনুর ক্রমিক বিবর্ধন সকলই এই মূল 
আকর্ষণের দূর-সম্পক্কীয় অথচ মবশ্থস্তাবী ফল। দেশ কাল ও 
শিক্ষা ভেদে ভিন্ন ব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রকৃতি মানবসস্তানেরাও যে 
সমাজ বাধিয়| এক পরিবারের ন্যার বাস করে তাহার মূলে 
ও এই শক্তি বপ্তমান। জড় জগতের পক্ষে মাধ্যকর্ষণ আর 
মানব-সমাজের পক্ষে ধর্মই একমাত্র বন্ধন রজ্জ। মাধ্যাকষণ 
কেহ দেখিতে পার না; ধর্মের বন্ধনরজ্জ,ও চর্ম-চক্ষুর অগো- 
চর) কিন্তু যখনই সেই বন্ধন রঙ্জ, শিথিল হয়, সমগ্র সমাজ- 
ব্যাপী ভীষণ আন্দোলনে তখনই পৃথিবী থর থর কীপিয়া উঠে। 
মানব যখন ধর্ম্বের সিংহাসনে স্বার্থের পুন্তল বসাইয়! সাদরে 
তাহাদের উপাসনায় মন্ত হয়? ধশ্মের নামে অধর্ম, ন্যায়ের 
নামে অন্যায়, প্রেমের নামে হিংসা বখন সগাজের অস্থি মজ্জার 
সঙ্গে মিশিয়া যায়; তখনই সোনার সংসার দুঃখের হাহাকারে 
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ডুবিয়| পড়ে, আদরের নন্দন কানন নরকের বীভৎস দৃশ্তে 
পরিণত হয়--জগৎ হইতে মন্ুষ্যজীবনের মহত্ব, ধর্মের বিশ্ব” 
বিজয়ী প্রতাপ বিলুপ্ত হয়। কিন্ত এ সকলই ক্ষণেকের জন । 
ঝটিকার পর শাস্তি, অমাঁনিশার পর পৌর্ণমাসী বাহার প্রাক'তক 
নিয়মঃ তাঁহারই মঙ্গলময় অলংঘ্য শাসনে ধীরে ধীরে ছত্রভঙ্গ 
সমাজ আবার ধর্মবন্ধনে আপন! আপনি আবদ্ধ হয়। আস্থা" 
নাঁন্‌ হিন্দু বিশ্বাস করেন যুগে যুগে এই ধর্দম-সামঞ্জস্য বিধানের 
সন)ই ভগবানের অবতার, এই জন্যই ভগবাঁন বলিয়াছেন; 
“পরিত্রাণায় চ সাধূনাং বিনাশান্স চদুদ্কৃতাং। 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮ 

বস্ততঃ শ্রেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্তীন কথন কথন ছুর্বল হস্তের 
ক্র আবরণে ব্রহ্গাওব্যাপী মার্ডগুদেবকে ও বিলুপ্ধ করিতে 
চেষ্টা করে, পাপে, ব্যভিচারে, পুণাময় সংসারকে রসাতলে ডুবা- 
ইতে আড়ম্বর করে, কিন্তু ম্গলময় বিধাতার ইচ্ছায় পরিণামে 
হুলাহল অমৃতহ্্দে পরিণত হয়। তাহার ইচ্ছাতেই ঘোর 
শ্বেচ্ছাঁচারী সমাজ হইতে ধন্মের পতাকা বহন করিয়া সমাজ 
সামঞ্জস্যের মূলমন্ত্র গান করিতে করিতে স্বার্থত্যাগী ধর্মন্বীর 
জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব, রামাজুজঃ নানক, মহম্মদ, লুথার ও 
কবীরের জীবনই ইহার জলন্ত দষ্টান্ত। পাপ-পুণ্যের ভীষণ 
তঘর্ষণই সংসারে দেবান্থুরের যুদ্ধ ১--এ যুদ্ধে ধার্মিক মহাপুর» 
ষের জঞ্র, পাপীর বন্ধন দশ! । এই জন্যই মহাপুরুষদিগের 
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জীবন সমাজের প্রাণে মুত সজীবনী-শক্তি ডালিয়া দেয়। যত" 
দিন সমাজ. ততদিন এই শক্তির সর্বত্র জয়। 

কিঞ্চদিন চারিশত বর্ষ পূর্ববে মৃতপ্রাণ বঙ্গঘমাজে এই 
শক্তি সঞ্চারিত করিবার জনা চৈতনাদেবের আবির্ভাব। এক 
দিন যাহার প্রেমপ্লাধনে' ও ভক্তির উচ্ছাসে ভারতের 
উত্তপ্ত শ্মশান সৈকত ভাসিয়াছিল, আজও যাহার ভক্তি 
গানের মধুর ঝঙ্কার বঙনবাসী অসংখ্য নরনারীর হৃদয় কন্দরে 
কনারে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সে মহায়ার জীবনকাহিনী 
ব্গসাহিত্যের উন্নতির দিনেও ঘে৷র অন্ধকারে পড়িয়া! রহিয়াছে, 
ইহা! কম দুঃখের কথ! নহে। সরম্বতীতীরে ব্রহ্গাবর্তের কুশময় 
ভূমিতে যে সময়ে আধ্য-পরমাথ-তন্বের প্রথম বিকাশ সে সম- 
য়ের ইতিহাস আামরা দেখিতে পাই নাই। ব্রহ্গাবর্তে যে পর- 
মাথ“তত্তবের জন্ম, বদরিকাশ্রমে তাহ!র বাল্যলীলা, নৈমিষারণ্য- 
ক্ষেত্রে তাহার পৌগগ্ডকাল, কাবেরীর রমনীয় উপকূলে যৌবন 
বিকাশ, পরিশেষে সুরধনী-তটে নবন্বীপনগরে তাহার চরম 
উন্নতি। মাতৃভমির গৌরবক্ষেত্র এই নবন্বীপধামেই 'চৈতন্যের 
জন্ম হয় এবং ইনিই সেই পরমার্থতত্বের চরম উন্নতির নেতৃ- 
পুরুষ । 

গ্রায় তিনশতবর্ষ অতীত হইল, থানেশ্বরের যুদ্ধক্ষেত্রে ভার- 
তের গৌরবমগ্ডিত উন্নত মুকুট মুসলমানের পদতলে লুঠটিত হই- 
যাছে। পূর্বগৌরব, পূর্বশিক্ষা ইস্লাম ধর্খের তরুণ প্লীবনে ভাসিয়া 
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গিয়াছে-ভারত আজ পরাধীনতায়, স্বেচ্ছাচারেঃ অজ্ঞানান্ধ- 
কারে আচ্ছন! অতিজ্ঞান বহুল বৌদ্ধদর্মের শেষ নিশ্বীমটাও 
ভারত হইতে তিরোহিত হইয়াছে, সনাতন ধর্ের ক্রিয়াকলাপ, 
জাতিভেদের গ্রবল প্রতাপ, গৌরচিতা প্রথার নবীন বিক্রম 
ভারতের সর্বত্র অদম্যশাসনে ধর্মরাজ্যে বিচরণ করিতেছে। 
মুলমানের অত্যাচারে, রাষ্ট বিবর্ধঘনের আলোড়নে ভারত 
ব্যাপিয়! গাপের রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে। তরবারিমুখে কোরা- 
ণেরধর্মগ্রচার, সবলের কবলে হূর্ধলের অকাল মৃত্যু, ধর্মের নামে 
স্বাথপর পুরোহিত শ্রেণীর আড়ম্বর পূর্ণ কুঘংস্কার ধীরে ধীরে 
বিস্তৃত ভারতবর্ষ ঢাকিয়৷ তামসধুগের ঘন আবরণ টানিয়া 
দিয়াছে। এই সময়ে চৈতনাদের জন্ম গ্রহণ করিলেন । যখন 
বাহাক্রিয়। কাঁওড লইয়াই মমাজ পরিতৃপ্ু, যখন পুস্তক ও ব্যবস্থা 
গত ধর্মের দোহাই দিয়া! বদ্বাদীগণ ঘোর স্বেচ্ছাচারে নিমগ্ন, 
খন তান্ত্রিক উপাপনার অমানুষিক কঠোরতায় ও ঘোর অত্যা- 
চারে বঙ্গতৃমি পরিপূর্ণ, যখন রক্তত্রিপু্ড কধারী লোহিত লোচন 
কাগাঁলিকের খড়ীধারে মানবশোণিতে দেবতার পৃজ1, হতভাগিনী 
জন্মভূমির মেই একদিন!! তখন পাশ্চাতাজ্ঞানের আলোক 
ভারতে গ্রবেশ করিবে কি ইউরোপবাসীগণই ভাল করিয়া 
পভ্যত। জ্ঞান ও স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করেন নাই ? তখন ফ্রাঙ্ধ- 
লিন) ওয়াসিংটন। নেপোলিয়ন। ওয়েলিংটন গ্রতৃতি রণবীর- 
দিগের উর্দধতম পিতৃপুরুষের ও জন্ম ইয় নাই; গৃহবিবাদে, 
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বাথ যুদ্ধে, ধর্মকলহে ইউরোপের ঘরে ঘরে তখন বিতীষিকা 
পরিপূর্ণ শশানের দৃশ্য-উন্নত ও স্বাধীনচেতা ইউরোপ তখনও 
পোপের স্বর্ণদিংহামন চুম্বন করিয়া, অগ্রিমূল্যে ব্যবস্থাপত্র ক্র 
করিয়। ধর্মমোপানের ও উন্নতিপথের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত- 
জগতের সেই একিন! ঘেই দিনে-যে দিন ইউরোপের 
উপকূলে বসিয়। সুর পশ্চিম সাগরের উত্তাল তরঙ্গম।লার অন্ত 
রালে নাবিক প্রধর কলম্বদ আমেরিকার ভাবী আবিষ্কার দর্শন 
করিয়া পুলকিত হইতেছিলেন;যেদিন পোপের সিংহাসন 
কাঁপাইয়। ইউরোপের ধর্ম সংস্কারের প্রবল ঝটিকার প্রথম ত্র" 
পাত আরম্ভ হইতেছিল$ যেদিন অত্যাচারী লোদিরাজগণের 
ভম্স্তূগের উপর মোগল বাদনাহ ভারতে আত্মসিংহাসন সংস্থা- 
গনে ব্যতিব্যন্ত_-সেই দিনে অশাধার বঙ্গভূমের উক্জ্বল রদ 
চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। গঞ্চনদের গিরিশঙ্কটে ধূলাখেল! 
ছাড়িয়। ভবিষ্যৎ শিখগ্রু নানক সাহ ষখন ধীরে দ্বীরে যৌবনে 
পদার্পণ ক্িতেছিলেন চৈতন্য সেই নময়ে জন্ম গ্রহণ করিলেন। 
বঙ্গভূমির নবদ্ধীপনগরে ঠৈতনা, আর সাঝসনীর ইন্লিবেন নগরে 
মাটন নুখার_একই সময়ে ধূলাখেলায় মধুর শৈশব অতি, 
বাহিত করিয়াছিলেন। 

একদিকে উত্তপ্ত শোণিতে ভারতের শ্যামলক্ষেত্র রঞ্জিত 
করিয়া নবীনগ্রতাগে ইস্লাম ধর্ম বিজ্তুত হইতে লাগিল, অনা 
দিকে শুক্রিয়াকাওপরায়ণ হিনুসমাজ ক্রমেই ধর্মনৈতিক 
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পরাধীনতাঁয় পড়িয়া পরকালের ভার গুরু পুরোহিতের উপর 
টাপাইয়! দিয়] তামসিক উৎসবের বাহ্যআঁড়ম্বরে নিমগ্ন হইতে 
লাগিলেন। এই বিষম সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া মহাপুরুষ কবীর 
মাতৃভূমির হুর্গীতি দেখিয়া কদিতে কণাদিতে সত্ত্ প্রচার করিতে 
লাগিলেন । কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই প্রক্কৃত পথ ফেলিয়া 
বাহ ক্রিয়াকাঁণ্ডে অন্ধ হইয়া! রহিয়াছে দেখিয়া কবীর প্রচার 
করিলেন। “ভাই ! বাহ্য আড়ম্বরে কিছু হইবে না। নমাঁজের 
| জন্য হাতমুখ প্রক্ষালণ, হরিন1মের জন্য মালাজপ, প্রায়শ্চিত্ের 
জনা পুণ্যমলিল! স্রোতশ্বহীতে অবগাহন, দেবমন্দিরে সাষ্টাঙ্ 
প্রণাম করিয়। কিছু ইইবে নাঃ যদি উপাসনাঁয় বা তীর্থভ্রমণে 
হদয়গত প্রবঞ্চন। থাকে, ষদ্দি জীবনের দিকে না! চাহিয়! ব্যব- 
স্টার দ্িকে চাহিয়া থাক, কিছুতেই কিছু হইবে না। হি 
একাদৃশীর উপবাঁদ করেন, মুসলমান রমজীনের দিনে নিরম্ 
পড়িয়া থাকেন) কিন্তু ভাই অবশিষ্ট তিথি ও মাস কাহার স্থষ্ 
যে তোমরা কেবল একটিমাত্র তিথি ও মাসই মাঁনিয়। চলিবে? 
তগবান যদি কেবল মন্দির বিশেষে আবদ্ধ থাকেন তবে ভাই 
জাত বরদ্ধাও কাহার মন্দির? পূর্বদিকে কাশীধামে হিনদর ও 
।পশ্চিমে মক্কায় মুসলমানের ভীথন্থান-কিস্ত তাই! একবার 
আপন হৃদয়রাজ্য খ,জিয়! দেখ, হিন্দু মুসলমানের প্রিয়তম দেবত! 
সেখানেই বিরাজিত রহিয়াছেন। যিনি রাম রহিম উভয় 
উপাপকের পিত1, তিনিই আবার জগতের পিতা_-তিনি এক, 
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তিনি মহান, তিনি অদ্বিতীয়। তিনিই আবার দেবতা, তিনিই 
গুরু |” এই অমুল্য উপদেশ বিতরণ করিতে করিতে কৰীর 
গরলোক গমন করিলেন এই জাবে অদ্ধ শতাবী চলিয়! গেল। 
বঙ্গনমাজ আবার গভীর অশধারে ডুবিয়া পড়িল। এই আধার 
জন্মভূমির পাপতাপ দূর করিরার জন্য অমিত আধ্যাত্মিক বল 
লইয়া চৈতন্যদেব উপস্থিত হইলেন। যে মহাপুরুষের ধর্্ম- 
জীবন নান!গুণে ধাম্মিক মমাজের পূজনীয়,। আজ নবজাগরিত 
বঙ্গননাঙ্জে তাঁহার আদর্শ জীবন গৃহে গৃহে সদরে পুজিত 
হউক ইভাই সামাদের প্রাথন।। 


সপ পর 


চৈতন্য-চরিত। 





প্রথম অধ্যায়। 
স্প্ার্াএী8৮০ 
জন্ম ও শৈশব 
১৪৭ শকে ১৯ শে কান্তন শুক্রবার সন্ধ্যার সময় নবদ্বীপে' 
টৈততনাদেন ছ্না গণ করবেন। এই মঙাঁপুক্ষের জনাদিন' 
চন্দ্র হইয়[ছিল১ তদুগলক্ষে গঙ্গাক্ানের জন্য রাঢ় € পুন্ন- 
দেশের অসংখ্য নরনারীতে নবদধীপ মেদিন লোকে লোকারণা । 
মৃহুমুছু হরিধ্বনিতে ও নবদ্বীপণাসিগণের মন্লাচরণে চৈতনোর 
জন্ম দ্রিন পর্বদিনের ন্যায় লক্ষিত হইয়াছিল। মহাপুরুষ 
দিগের জন্ম দিনে ভাবী জীবনের শুভস্চক লক্ষণ স্বতঃই দু 
হয় ; কুমারসম্তব, রঘুবংশ গ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এরূপ 
বর্ণনা অনেক পাঁওয়। যাঁ় তবে অধিকাংশই কর্বকল্পিত্ত বলিয়। 
কাহারও তাহাতে আস্থা নাই। চৈতন্টের জন্ম দিনেও অগ্পরা- 


গণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল; সাবিত্রী, গৌরী, সর. 
ক্গতী, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবীগণ ছদ্মবেশে নবদ্ধীপে উপস্থিত 
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তইয়! ঠচতন্যকে দেখিয়াছিলেন; কিন্ত এ সকল অতিরক্জিত 
ও অমূলক বর্ণনায় মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই | চৈতন্যের 
পিতার নান জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহ দেশ তাহার জনাস্থান। 
তিনি গঙ্গান্নান উপলক্ষে নবর্ধীপে আমির! নীলান্র চত্রবর্তীর 
কন্যা শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন $ পুনরায় স্বদেশে না.গিয়া 
তীর্থবামের জন্য নবদ্বীপেই বাস করিতে থাকেন। চৈতন্য 
শচীদেবীর দশম সন্তান? উপযু্পরি আটটী কণ্য! শৈশবকাঁলে 
গতা্ হটলে বিশ্বরূপ নামে এক পুত্র জন্মে) তৎ্পরে ত্রয়োদশ 
মাসের গর্ভে চৈতন্যের জন্ম হয়। নবদ্বীপবাঁ্সিগণের মহ! 
আননের মধ্যে বঙ্গের ধর্মবীর চৈতন্য জন্মগ্রহণ করির্ন। 
তাহার অপুর্ব সৌন্দর্য ও লাবণ্য দেখিয়া লোৌকমাত্রেই বিশ 
ভইয়াছিলেন$ ন| হইবেন কেন--ফিনি পরিণত বয়সে সমগ্র 
বঙ্গদেশকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া তিনি যে সর্বজন 
মোহন হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি! অলোক-সামানা 
স্বকুমার শিশুর জন্মের কথা নবদ্বীপের ঘরে ঘরে প্রচারিত 
হইল। দলে দলে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বর্ষীয়সী 
সকলেই চৈতন্যকে দেখিবার জন্য মিশ্র ভবনে উপস্থিত, অর 
সময়ের মধ্যেই মিশ্রভবন লোৌকারণা হইয়া! উঠিল। অনুপম 
মিশ্রকুমারকে দেথিয়। সকলেই মিশর ঠাকুর ও শচীদেবীর সৌ- 
ভাগোর গ্রশংম। করিতে করিতে বাটা চলিয়! গেল। সন্তান- 
বিয়োগ-বিধুবা শচীদেবীর আর আননোর সীমা থাকিল ন!; 
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পুত্রের অদৃষ্পুর্র্ব সৌন্দর্য দর্শনে জনক জননী সমস্ত পুর্বশোক 
বিস্থৃত হইলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এরূপ লিখিত আছে ষে 
পুজ্রের জন্মোপলক্ষে মিশ্র ঠাকুর অনেক দ্রব্য উপহার পাইয়া 
ছিলেন? সে সময়ের ধর্ুভীরুতা ও দেবভক্কির বিষয় মনে 
করিলে এৰথা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। প্রচলিত বিধি 
অনুদারে চৈতন্যের জাতকর্্মাদি নিপ্পন্ন হইল। পুত্র অই, 
পুর্ব রূপ ও সুলক্ষণ দেখিয়! শচীদেবীর পিতা বিশ্বস্তর নাম 
রাখিলেন। আমাদের দেশে বহুদিনের একটা প্রথ! প্রচলিত 
আছে; নাম করণের সময় শিশুর সম্মখে বহুমূল্য দ্রব্যাদি 
রাখিতে হয়, লোকের বিশ্বাস যে শিশু সম্মখস্থ দ্রব্যাদির মধ্যে 
অগ্রে যেটা স্পর্শ করে পরিণত বয়সে সে তাহাই লাভ করে। 
এক্ূপ কথিত আছে যে নাম করণের দিন চৈত্তন্যকে যে সকল 
দ্রব্য স্পর্শ করাইতে দেওয়া হয় তন্মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে 
ভাগবত গ্রন্থ লইয়৷ খেল! করিয়াছিলেন। এ ঘটনায় সকলেরই 
দূ বিশ্বাস হইল যে বালকটা শান্ত্রজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ হইবে। 
এই সময় হইতেই চৈভন্যের ধর্শাভাবের চি লক্ষিত হইতে 
থাকে । চৈতন্যদেব বাল্যকালে অনেক নামে আখ্যাঁত হই- 
তেন॥ প্রতিবেশীদিগের মধো কেহ বা তাহাকে “নিমাই? 
কেহ ব1 «গৌরহরি”” বলিয়! ডাকিত। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম 
রাখিবার কারণ ছিল) তিনি গৌরবর্ণ ও অনুপম সুপুরুষ 
ছিলেন বলয়! স্ত্রীলোকের তাহাকে আদর করিয়া %গৌরহরি”” 
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বলিত। কেহব। ডাকিনী শীকিনীর ভয়ে কেহবা শেষ পুত্র জন্য 
“নিমাই” বলিয়া ভাকিত। বৈষ্ণবেরা গৌরচন্্র, নবদীপচন্্র 
মহাগ্রভূ প্রভৃতি নানা নামে চৈতনাকে সম্বোধন করিয়া 
থাকেন। শাক্যসিং যেমন ধন্মম জগতে বুদ্ধদেব নামে পরি- 
চিত, নিমাইও তদ্ধপ চৈতন্য নামে ধর্ম জগতে চিরপ্রসিদ্ধ । 
আমরাও তাহাকে কেবল চৈতন্য আখ্যা! দিয়। তাহার মন্তং 
জীবনের কথা বলিব। 

. দিনে দ্রিনে নবজাত স্বকুমার শিশুর কোমল অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি 
যেমন বাড়িতে লাগিল, গঙ্গে সঙ্গে জননীর আশালতাঁও তেমনি 
বৃদ্ধি গাইতে লাগিল । বঙ্গদেশের শেষ রদ্্ের জ্যোতিঃ এইবূপে 
সাধারণের অলক্ষ্যে মিশ্র কুটারে বিকসিত হইতে লাগিল। 
শৈশবাবস্থা হইতেই তাহার হৃদয়ে কেমন ধর্মভাব নিহিত 
হইয়াছিল যে তিনি যখন কাদিতেন নিকটস্থ রমপীগণ হরিবোল 
দিয়া চতুর্দিকে নৃত্য ফ্রি তিনি তৎক্ষণাৎ শাস্ত হইতেন ও 
হাসিয়া তাহাদের কোলে ঝাপ দিয়া পড়িতেন। গ্রামের মধ্যে 
এই কথা প্রচারিত হইলে সকলেই ইচ্ছা পূর্বক চৈতন্যকে 
কাদাইতেন এবং পরক্ষণেই হরিবোল দিয়া হীঁসাইতেন। 
চৈতন্যের শৈশব-লীল! এত অমানুষিক ঘটনায় পূর্ণ ঘে তৎসমূ- 
দয় সাধারণের বিশেষতঃ বর্তমান শতাব্বীর বিশ্বাস যোগ্য নহে। 

এইরূপে ভাবী ধর্ধবীর চৈতন্যের শৈশবকাল অতিবাহিত 
হইতে লাগিল। এই ভাবী মহাবীরের বাল্য গ্রকৃতি কিরূপ 
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ছিল) কিরূপেই বা উহা! পরিবস্তিত হইয়া ধন্মবীরোগযোগী 
হইল, তাহ! বিবৃত করা জীবন চরিত লেখকদদিগের একটা 
কর্তব্য। চৈতন্যদেব বালাকালে অত্যন্ত অস্থির ও ছুর্দানত 
ছিলেন, প্রতিবাপিগণের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার কর! ত্বীহার 
নিত্য কর্ম ছিল। প্রতিবাসীর ঘরে অজ্ঞাতসারে গিয়! খাদা 
সামগ্রী চুরি করিতেন, ধরা পড়িলে বিনতভাবে ক্ষম! চাহিয়াঃ 
পা ধরিয়া কখন বা আর করিব না বলিয়া মুক্তিলাভ করিতেন । 
ক্ষমা ও বিনয় তাহার প্ররুতিগত ভূষণ ছিল, এই জন্যই শত 
অপরাধ করিলেও লোকে তাহার প্রতি কুদ্ধ হইত না। ঘরে 
স্থির হইয়া থাক! তাহার অভ্যাম ছিল না; সদ! সর্বদা এদিক 
ওদিক করিয়৷ পরের অনিষ্ট চেষ্টায় ফিরিতেন। তিনি পাড়ার 
দুরন্ত বালকদলের' দলপতি ও ছুঃসাহসিক কার্যে অগ্রগামী 
ছিলেন। তিনি কাহাকেও দেখিয়! ভীত বা সন্কচিত হইতেন 
না) কেবল জোষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে দীরবে থাকিতেন। তিনি 
সদলে গঙ্গার ঘটে গিয়া ধ্যানমগ্ন লোকদিগের পুজার দ্রব্যাদি 
লইয়া দুরে ফেলিয়া দিতেন এবং জল কিন্বা বালুকা ড্ড়াইয়! 
ধ্যান ভঙ্গ করিতেন; ন্নাতকদিগের শুষ্ক বস্্রাদি গোলমাল 
করিয়া রাখিতেন বা স্থানাত্তরিত করিতেন । কুল কুচির জল 
দিয়া ঘাটের লোকদিগরকে পুনঃ পুনঃ স্নান করাইতেন। ডুৰ 
দিয়া জলের মধ্যে কি ্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই পা ধরিয়! 
টানিতেন। পুজার আসনে উপবেশনঃ অলক্ষিত ভাবে 
২ 
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নৈবিদ্য ভক্ষণ পঙ্ডিতদিগের পুথি অপহরণ প্রভৃতি অত্যা- 
চারে ঘাটের লোককে বিধ্বস্ত করিয়! তুলিতেন। ছোট 
ছোট বালক বালিকাঁরাও তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা 
গাইত না। তিনি তাহাদিগের গায়ে কাদা দিয়, কানে জল 
দিয়া, গায়ে ধাক্কা! দিয়া কাদাইতেন। ঘাটের সকলেই উপ- 
দ্রুত হইয়া খচীদেবীর নিকট টৈতন্যের ব্যবহারের জন্য অভি- 
যোগ করিত, তিনি অভিযোগকারীদিগকে মিষ্টবাকো বুঝাইয়া 
“আর করিবে না” বলিয়া বিদায় দ্রিত্নে। জগন্নাথ মিশ্র 
সময়ে সময়ে পুত্রের অত্যাচারে কুদ্ধ হইয়] শাস্তিবিধানের চেষ্ট। 
করিতেন) কি শচীদেবীর কাতরতায় কৃতকার্য হইতে পারি- 
তেন না । বাটীতে স্থির হইয়া থাকিবার জন্য একদিন শচীদেবী 
তাহাকে খই ও কলা! দিয়! গঙ্গান্নান করিতে যান, গৃহে আসিয়া 
দেখেন যে, নিমাই খৈ ও কল! দুরে রাখিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ 
করিতেছেন, শচীদেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন নিমাই! খাবার 
দ্রব্য ফেলিয়! কেন এ মাটী খাইতেছ? চৈতন্য বলিলেন কেন 
ম| খাবার দ্রব্য ও মাঁটা ছুইতো৷ একই পদাথ একটা অন্যটীর 
বিকৃত ও রূপান্তরিত অবস্থা ভিন্ন আর কি! সকল দ্রবাই 
মাটী হইতে, এবং সকলই লয় পাইয়! মাটাই হয়। শচীদেবী 
ুভ্রের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়। বিস্মিত হইলেন আর 
কোন প্রত্যুত্তর করিলেন ন1। 

টচৈতন্ত সর্বদাই পথে পথে বেড়াইতেন ও লোকের সঙ্গে 
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কলহ করিতেন। তাহার গায়ে সর্বদাই স্বর্/লঙ্কার থাকত; 
এক দিন চৈতন্য গথে পথে বেড়াইতেছেন এমন সময় ঢুই 
জন চোর তাহার গায়ের অলঙ্কার অগহগণ ইচ্ছার তাহাকে 
খাদ্য সামগ্রীর শ্লোত দেখাইয়া! বিপথে লইয়া যায়। চোরময় 
সুকুমার বালকটাকে কেমন করিয়া মারিবে এই চিন্তায় 
ইতস্ততঃ করিতে করিতে জগন্নাথ মিশ্রের বাটার নিকট আয়! 
উপস্থিত হইল) তাহাদের অভিমন্ধি পর্ণ হইল না) এইরূগে 
তিনি অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন। 

চৈতষ্ঠের পিতা মাত] পরম বৈষ্ণব ছিলেন; নবদ্বীপে সে 
সময়ে গ্রায় মকলেই শক্তির পৃজ| করিতেন ও তদনুযায়ী আচার 
ব্যবহার করিতেন কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের মত সে সময়ে অতিথি 
মতকার কর! পুণ্যের কায বলিয়। সকলের দৃঢ় বিশ্বাম ছিল। 
অতিথি ফিরিয়। গেলে বা তাহার অভার্থনার কোন ক্রটা হইলে 
পারন্রিক অমঙ্গল অবশ্থন্তাবী ইহ! মকলেই স্বীকার করিতেন। 
কথিত আছে এক দিন এক জন গথশ্রাস্ত ব্রাঙ্মণ জগন্নাথ 
মিশ্রেঃ আলয়ে আতিথা শ্বীকার করিতে আসিয়াছিলেন। 
অভিথিকে পাইয়া মিশ্র ঠাকুর থামাধ্য আহারের আয়োজন 
করিয়া দিলেন? ক্ষুধার ব্রাহ্মণ সমন্ত রন্ধন করিয়া আহারের 
পুর্বে চক্ষু মুদিত করিয়া আরাঁধা দেধতাকে নিবেদন করিতে; 
ছেন। চৈতন্য নিঃশবে তথায় আপিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি খাইয়া 
ফেলিলেন। কথিত আছে চৈতন্য তিনবার এই রূগে অতি. 
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শির আহার ন্ট করিয়াছিলেন । জগন্নাথ মিশ্র পুজের অনা 
আচরণে ও অতিথির অবমাননায় ক্রোধান্ধ হইয়। চৈতন্যকে 
ঘুথাচিত শাস্তি দিবার জনা তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন । 
চৈতন্য উদ্ধীশ্বাসে দৌড়িয়া আঁস্তাকুঁড়ে উচ্ছিষ্ট হাড়ির মধো 
গিয়। বসিয়। রহিলেন । শচীদেবীও পুত্রের অত্যাচার শুনিয়া 
আঁন্তাকু'ড়ে উপস্থিত; নিকটে গিয়া! মারিতে পারেন না; 
কেবল গালাগালি দিয়া বলিলেন এখনই গঙ্গান্নান করিয়। 
আইস নতুবা বাঁটা হইতে দূর করিয়া দিব, টচতন্য বলিলেন 
না! এজগতে তো সকলই পকিত্র, কিছুই তো অন্পৃষ্ঠ বা 
গ্বণার্ই নহে। শচীদেবী আর কোন কথা বলিলেন না। মহা 
পুরুষদিগের মহত্ব শৈশৰকাল হইতে ম্বতঃই স্ক/রিত হইন্ডে 
থাকে? উত্তরকালে যিনি যে পথে চলিবেন তাহ! শৈশব 
কালের অবলম্বিত পথ হইতেই অনেকটা বুবিতে গার? 
বায়। 

হরি নামের গ্রাতি চৈতন্তের আস্তরিক ভক্তি ও ভয় প্রকৃতি 
গত ছিল, শৈশব কাল হইতেই তিনি এ নামে মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। যে সকল রমণীগণ মুক্তকণ্ঠে হরি সংকীর্ডন করিতে 
জাঁনিত তিনি সর্বদাই তাহাদের নিকট থাঁকিতেন এবং তাহা 
দিগকে এত ভাল বামিতেন “য অন্ত স্ত্রীলোকদিগের নিকট 
হইতে খাদা দ্রব্যাদি ভিক্ষ। করিয়া কখন ঝা কাঁড়িয়া লইয়। 
তাহাদিগকে দিতেন । নদীতে শান করিতে গিয়া রমণীশণের 
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নৈধিদ্য ভক্ষণ করিতেন এবং পৃঙ্জার দ্রব্যাদি দুরে নিক্ষেগ করি- 
তেন) কখন বা তাহাদের ফুল চদাণাদিতে নিজে সাজিয়৷ বলি- 
তেন দেখ পুজা করিলে কি হইবে আমাকে পা কর তোমাদের 
অভাষ্ট সিদ্ধি হইবে। যে সকল রমণীগণ তীস্থাকে ফুল ও খাদা 
দব্যাদিদিত তিনি তাহাদিগকে « তোমাদের উত্তম আাঁসী ও 
দত ছেলে হইবে বলিয়! আশীর্বাদ করিতেন । যাহারা তাহাকে 
কিছুই দিত ন! তিনি তাহাদিগকে বণিতেন “তোমাদের সন্ভিন 
টবে গুখাঁদি কিছুই হইবে না। 
চৈতন্যেহই পিতা মাত! বিষুর উপাসক ছিলেন বলিয়া 
তাহাদের টি নান] দেব দেবীর গ্রতিমুষ্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; যথা 
নিনমে প্রত্যহই তাহাদের পুজা হইত। চৈতনাদেব দেবীর 
তি ্ মঞ্চণ বাহিরে শিক্ষেগ করিয়। স্বরং তাহাদের আসনে 
বমির] করতালি দিয়া হরিনাম সংকীর্তন করিভেন | এই সকল 
কারণে স্পষ্ট বুঝিতে গারা যায় যে অঠি বালককাগ হইতেই দেব, 
ন গ্রঠি তাহার আন্তরিক খিশ্বান হিল না। স্বর্গের পৃবিজ্ত 
ভলো:ক তাহার হদয়ের কুলংক্ষারাহ্কার দুরাভুত 5 হইয়াছিল, 
শৈএবকাপ হইতেই স্বীয় ভাঃ তাহার হদয়ে ক্রমে ক্রমে স্থান 
পাইয়াছিল | 
তাহার অত্যাচার ও নিভীকতার বিষয়ে আর একটী গল্প 
আছে । এক দিন তিনি খেলা করিতে করিতে প্রাঙ্গনে একটা 
দেখিয়া নির্ভয়ে তাহাকে আপিঙ্গন করিলেন। সর্প মনুষ্য 
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গাত্রল্পর্শে কুগুলী করিয় রহিল, চৈতন্য তছ্ুপরি শয়ন করি- 
লেন। এরূপ ব্যাপারে বাটীর সকলেই ব্যাকুল হইয়৷ সর্পভুক্‌ 
গরুড়কে আহ্বান করিতে লাগিল, সর্প মন্তুচিত হইয়া প্রাঙ্গন 
অতিন্রম করিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে চৈতন্যের বাল্যলীল! 
শেষ হইতে লাগিল। 

যে সকল প্রাচীন কবিগণ চৈতন্যের জীবনী লিখিয়া গিয়া- 
ছেন তাহার! সকলেই বৈষ্ণবধন্মীবলম্বী বিশেষতঃ প্রাচীন 
লেখকগণের সহিত ধঙ্শের একপ্রকার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ছিল, 
এই প্রকার নানা কারণে চৈতন্যের জীবনের ঘটনার কোন 
কোন স্থানে অতি রঞ্রিত কোনটী বা কবির কল্পনায় সত্যের 
সীম। অতিক্রম করিয়াছে । চৈহন্যের সর্প শয্যা উদ্নেখ 
করিয়! পুর্ববন্তী জীবনচরিত লেখকগণ তাহাকে অনন্তশব্যা 
শারী বিষুর অবতার প্রমাণ করিয়াছেন। বিষ্ণুর অব্তার 
প্রমাণোদ্দেশে এই ঘটনার অবতারণা হইয়াছে কি লা তাহা 
নির্ণয় করা. অসাধ্য । চৈতন্যের জীবনের ঘটন। বিশেষ আশ্রয় 
করিয়া তৎকালিন অধিকাংশ সামাজিক রীতি নীতির উদ্ধার 
হইতে পারে। প্রাণীমাত্রেই বিপন্ন হইলে বিপদ নিবারিণী 
শক্তির শরণাগত হয়; সর্পভূক্‌ গরুড়ের আহ্বানে সর্প পলায়ন 
করিল ইহ! তাহার জলন্ত প্রমাণ। আজ পর্ধ্যস্তও সর্প দেখিলে 
আমাদের দেশের প্রাচীনের! হাতেতা'লি দিয়া ঘন ঘন গরুড়ের 
নামৌচ্চ(রথ করিয়া থাকেন। দেবসহায় সর্প, হিংসা করাও 


বাল) শিক্ষা! | ৃ ১৯ 


গে শান্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া তৎকালিন লোকের মনে বিশ্বাস 
ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। 

টচতন্য বাল্যলীল| শেষ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত 
বয়সে উপস্থিত হইলেন। আজকালকার মত সে সময়ে গ্রামে 
গ্রামে পাঠশালা ছিল না। অধ্যাপকও তখন শ্ুলভ ছিল নাঃ 
কাজেই তৎকালিন বালকদিগের যখোচিত শিক্ষাবিধান হইত 
না; সে সময়ে দশ বার খানি গ্রামের বালকের জন্য একটা 
খাত্র টোল ছিল? শিক্ষার্থী মাত্রকেই সেই টোলে পর্ড়িতে 
হইত। তবে নবদ্বীপ অতি গ্রাচীনকাল হইতে শান্ত্রালোচনার 
জন্য বিশেষ গ্রসিগ্ধ এজন্য তথায় বালকদ্দিগের এক প্রকার 
শুধু শান্ত্রশিক্ষা হইত। মুসলমান রাজাদিগের অত্যাচারে ও 
গ্রতাপে প্রকাশ্তরূপে শান্ত্রীলোচনা বা শিক্ষাবিধানের অনেক 
নিপত্তি ছিল। জগন্নাথ মিশ্র চৈতন]কে প্রথমে ব্যাকরণ শিক্ষার 
জন্য গঙ্গাদান পগুতের নিকট পাঠাইলেন। মানসিক শক্তি- 
প্রভাবে চৈতন্য অতি অন্লনকাল মধ্যেই ব্যাকরণে বিশেষ বুৎ- 
গত্তি লাভ করিলেন। ধাহারা তাহার পূর্বে ব্যাকরণ শিক্ষা 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে অতিক্রম 
করিয়া গেলেন। হাতে খড়ি দিবার এবং শুভদ্দিনে সস্তানকে 
প্রথমে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার নিয়ম তখন মাজে বিশেষরূপ 
প্রচলিত ছিল। সে সময়ে মাটাতে অঙ্ছর খোদিত করিয়া 
অক্ষর গরিচয় ও বানানাদি শিক্ষা করিতে হইত। লেখা ও 
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পড়া এক সঙ্গেই আরম্ভ হইত; বাঁন।ন শিক্ষা হইলে ব্যাকরণ 
পড়িতে ও বুঝিতে হইত। সে সময়ে গ্রস্থাদি দুশ্রাপ্য ছিল 
বলিয়! হাতে লিখিয়া পড়িতে হইত$ কাজেই অক্ষর পরিচয়ের 
সঙ্গে সঙ্গেই হাতে লিখিতে শিক্ষা করা প্রত্যেক শিক্ষা্থীরই 
গ্রধান কার্য ছিল। তৎকালীন লোঁকের বিশ্বাস অতি চমং- 
কার ছিপ, লেখ। পড়। শিখিলে কাহারও ছেলে হয়তে। ধাটিত 
1, কাহার ছেলে বা মন্যাসধন্ম অবলম্বন করিয়া নিরুদেশ 
হইত। এরূপ বিশ্বাসের কোন যুক্তি মূলক কারণ নাই $ ৫কেবল 
চৈতন্োর অগ্রজ বিশ্বর্ূপের জীবনে ইহার একমাত্র গ্রমাণ 
পাওয়া যায়। | | 
দেখিতে দেখিতে চৈতন্য যৌবৰনস্রী ধারণ করিশেন ; 
অনিন্দিত সৌন্দর্যের উপর যৌবনস্রপভ প্রর্তি ও ভাবে 
বিকাশে তিনি লোকের প্রিয়তর হইয়া উঠিলেন। জ্ঞানজনি 
গান্তীরধ্য তাহার মনোহর আকৃতিতে ক্রমশঃ প্রকীশিত হইতে 
লাগিল) লোকে তাহার সুন্দর মু্ডির দিষে অনিমেষ নয়নে না। 
চাহিয়! পরিতৃপ্ত হইতে পারিত না । যখন তিনি পথে বেড়াই, 
তেন সকলেই তাহাকে দেখিবার জন্য প্রয়াস পাইত ; তিনি 
তত্কঝাণিন গে।কের এক প্রকার নয়ন রঞ্জনের হেতুভূত হ্ইয়া- 
ছিলেন। বিদ্যানণীলনে সর্ধদ। তাহার মন নিবিষ্ট থাকায় 
বাল্যকাঁলের চপলতা লুপ্তপ্রায় হইয়া ছল; কেন না ভ্ঞানে- 
তেই মানব হৃদয়ের স্বিরতা জন্মে ও সঞ্চিত ভাব প্রকাশিত 
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)ইয় থাকে ৯ুইরটতাবী ধর্ম শিক্ষকের চরিত গঠিত হইতে 
লাগিল। টৈঠন্যের সৌভাগ্যক্্য পূর্বাকাশে উকি দিতে 
ছিল এমন সময়ে তীহার অগ্রজ বিশ্বরূপ নিরুদেশ হইলেন । 
বিশ্বরূপ শান্তজ্জ, ধন্মনিষ্ঠ ও সংসারে উদাসীন ছিলেন, তিনি 
সর্বদাই শাস্ত্রাহ্লোচনায় ও হরিনাম কীর্তনে দিন কাটাই: 
“তন। স্ংসারের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্রও অনুরাগ ছিল ন।; 
পাপের অত্যাচার, ধঙ্মের অনাদর, সংসারের দারিদ্রতা ও স্বাথ- 
পরতার দৃগ্তে তাহার হৃদয় বিলে(ড়িত হইয়ছিল। ধর্মাহান 
সংসারের প্রতি তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; সংসার -ত্যাগই 
হার একমাত্র সঙ্কল্প ও শাস্তির উপায় স্থির হইল। এই সময়ে 
তাহার বিবান্হর প্রস্তাব উপস্থিত হয়; সংসার-বিরক্তজনের 
নি+ট পরিণয়পাশ ম্থখের নহে, এই সকল কারণে তিনি তহ- 
কালীন উপস্থিত শঙ্করারণ্য সন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস ধর্শে দীক্ষিত 
হঈয়া গোপনে নিরুদ্দেশ হইলেন । কেহই জানিতে পারিল না 
বিশ্ব্ূপকি উদ্দেশে কোথায় চলিয়া! গেল। অনেক অনুসন্ধানে 
প্রকাশ হইল যে.তিনি সন্্যাসধন্খী অবলম্বন করিয়] শঙ্করারণা 
লামক একজন ওদ্চারীর সহিত তীথভ্রমণে বহির্গত হই়্া- 
ছেন। পিতা দশা শোকবিহ্বল হইয়া করুণস্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন, গর্ধবিস্থৃত অপভাশোকে আবার তাহাদের 
ইদয়ে নুন ভাব ধ।:৭. করিণ। এক মাত্র চৈতন্যই এখন 
সাহাদের বার্ধক্যের আশ্রয় ও পান্বনার জাধার। ঠৈতমযও 
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বিশ্ব্ূপের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, ভ্রাতিবিরহে তিনিও 
শোক-সন্তপড হইলেন, কিন্ত তিনিই এখন পিতা মাতার এক 
মাত্র আশ্রয় মনে করিয়। উভয়কে যথাসাধ্য সাস্বনা ও সেবা 
করিতে লাগিলেন ।  চৈতন্যের বুদ্ধি যেরূপ ছিল ছুঃখ সহিষ্ণুতা 
ও তদপেক্ষা কমছিলনা। এই সময় হইতে চৈতন্য আর 
পিতা মাতার দৃষ্টির বহিভূতি হইতেন না; সর্বদা নিকটে 
থাকিয়া তাহাদের আদেশ পালন করিতেন। ছুঃখে সহিষ্ণুতা, 
শোকে ধৈর্ধ্যাবলম্বন, ও ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর যে চৈতনোর 
প্রকৃতিগত এই সময়ে তাঁহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া! যায়। এই 
সময়ে চৈতনোর গভীর তত্বজ্ঞানের কথ! জনসমাঁজে গ্রকাশত 
হয়; তীহাঁব পিতা শনা লেকের মুখে স্বীয় পুজের গ্রশংসাবাঁদ 
শ্রবণে নিতান্ত বিমর্ষ ও ভগ্র-হৃদয় হইলেন। বিশ্বরূপও তন্তব- 
জ্ঞানের উত্তেজনায় সংসার ত্যাগ করিয়াছে, চৈতন্যও সংসার 
ত্যাগ করিবে এই চিস্তাঁয় পিতা মাতা বাকুল হইলেন। সংসা- 
রের একমাত্র আশ্রয় চৈতন্য গৃহে থাকিবে না ইহ! পিতা 
মাতার প্রাণে সহিল না) উভয়ে টচৈতন্যকে ডাকাইয়। বলি- 
লেন দেখ নিমাই! তুমি আর পড়িতে যাইও না; বাটা 
থাকিয়া যাঁহ। চাহিবে গাহাই তোমাকে দিব, তোমার কোন 
অভাব ভোগ করিতে হইবে না। টভন্য পিতা মাতার মন্থু- 
রোধে নিতাস্ত ছঃখিত মনে বাটীতেই বসিয়া! রহিলেন । আন- 
বরত লেখা! পড়ায় মন নিবিষ্ট থাকায় তাহার চঞ্চল ভাব সংযত 
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ছিল; এক্ষণে আবার তিনি পূর্ববভাঁব ধারণ করিলেন; সক- 
লেই তাহার দৌরায্মো অস্থির হইয়! উঠিল) চারিদিক হইতে 
তাহার নামে অভিযোগ আসিতে লাগিল। 

বিশ্বরূপের গৃহত্যাঁগের কিছুদিন পরেই চৈতন্যের পিতৃ- 
বিয়োগ হইল। পতিবিয়োগে শচীদেবী হাহাকার করিতে 
লাগিলেন / একমাত্র চৈতন্যই কেবল তাহার সাস্বনার স্থল 
হইল; শোকে ও দারিত্র্যায় শচীদেবী অভিভূত হইলেন । 
গৃহে আহারের সংস্থান নাই; পুত্রও উপার্জনক্ষম নহে, আত্মীয় 
নাই, আশ্রয় নাই গ্রভৃতি চিন্তায় শচীদেবী ব্যাকুল হইলেন 
কিন্ত চৈতন্য অভিভূত হইলেন না। তাহার হৃদয়ে অমিত 
বল ছিল, ঈশ্বরে নির্ভর অবিচলিত ছিল, জ্ঞানে হৃদয় অটল 
ছিল তাইতে এরূপ ছুঃসময়েও তিনি কর্তৃবাচাত হইলেন না। 
পিতৃবিয়োগে কেবল মাত্র বৈরাগ্যের ছাঁয়৷ দেখিতে পাইলেন। 
ঠিনি যথাবিধি স্বর্গীয় পিতার অস্তোষ্টিক্রিয়৷ নি্পন্ন করিয়া 
পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগের সহিত গার্স্থ্যধর্ম পালন 
করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তিনি মাতাকে মহা্ধপূর্ণ 
প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতেন এবং বলিতেন আমরা এখনও 
নিঃসহায় হই নাই ? দ্ীনবন্ধু আমাদের সহার্টিআছেন ) বিপদে 
তাহাতে নির্ভর করিলে বিপত্তির দিন নিরাঁপদে কাটাইতে, 
পারিব। এইরূপ চৈতন্যের জীবনের দুঃসময় কাটিয়! গেল / 
' নক ছঃখই বিশ্বৃতির গর্ডে অদৃশ্ত হইল; কেবল সহিষ্ণুতা ও 
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নির্গীকতা বাঁড়িল। চৈতন্যের জীবনের মার একটী সমস্যা 
উপস্থিত হইল; চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া সংসারে 
যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিবেন, ন] মাত অনুরোধে বিবাহ করিয়া 
সংসারে আবদ্ধ হইবেন । প্র সমস্তা-চিন্তায় অনেক দিন কাটিয়া 
গেলঃ অনেক চিন্তার গর বিবাহ করাই স্থির হইল। মাড় 
অন্থরোধ পালন ভিন্ন তাঁহার বিবাহ করিবার যে অন্য কোন 
কারণ ছিল তাহা বোধ হয়না; শাস্জান্থমোদিত গাহ্স্থ্যধর্মা 
তিনি পালন করেন নাই বা করিবার ও ইচ্ছা! ছিল না । শচী 
দেবীও চৈতনাকে বিবাহ দিয়! সংসারে আবদ্ধ করিবেন এই 
চিন্তাতেই ছিলেন ; তাহার বিশ্বাস ছিল যে চৈতন্য উপযুক্ত 
সহধর্শিণী পাইলে কখন নিরুদ্দেশ হইবে না। প্রকৃত পন্দে 
সংসার ত্যাগের কল্পনা এক মুহুর্তের জন্ত তখন তাহার হদয়ে 
অধিকার করে নাই। কেবল মানসিক স্বাধীনতা রক্ষা করিবার 
জন্যই তিনি বিবাহ করিতে অগিচ্ছক ছিলেন। 

একদিন চৈতন্ ান করিবার জন্য ঘাটে গিয়া রমণীগণের 
পুজবর দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইতেছেন, কাহারও নৈবিদ্য ভক্ষণ 
করিতেছেনঃ কাহারও গায়ে জল দিয়া ধ্যান তঙ্গ করিতেছেন ; 
সকলই তাহার * উর অস্থির ও পলায়নপরঃ কেহবা 
শ্রেচ্ছায় তাহাকে খাবার দ্রব্যাদি দিতেছে কাহারও বা তিনি 
বলপূর্ববক খাবার দ্রব্য কাড়িপনা লইতেছেন, তাঁহার মধ্যে একটা 
কুমারী ভীত হইয়া! অবনতশিরে পুষ্প চন্দনাদি,তাহার চরণে 
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অর্পণ করিলেন; চৈতন্ত এইকপ ব্যবস্ঠুরে প্রীত হইয়া কুমারীর | 
মুখের দিকে চাহিয়! দেখিলেন বল্পভাচার্যোর কন্যা লক্ষীঃ 
লক্ষমীকে দেখিৰামাত্রই তিনি সৌনদর্য্যে অন্তুরক্ত হইলেন, ক্রমে 
ক্রমে এই অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল) শচীদেবীও চৈতন্যের 
সহচরদিগের মুখে একথা শুনিতে গাইলেন। নকল গুণেই 
লক্ষী চৈতন্যের সহ্ধর্িণী হইবার উপধুক্ত পাত্রী ছিলেন, 
বিশেষতঃ বল্পভাচার্ঘ্যও কুলে মানে নবদ্বীপের মধ্যে এক 
জন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। শচীদেবীর মতান্ুসারে বিবা- 
হের কথাবার্া স্থির হইল; গুভপিনে পবিভ্র অনুরাগে চৈতন্য 
লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিলেন । শচীদেবীর 'দ্বনেক দিনের 
তয় দূরীভূত হইল? নিমাই আর সন্ন্যানী হইবেন! ইহ! 
তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। বিবাহ ফরিয়] চৈতন্য একটী চতুষ্পাঠী 
স্বাপন করিলেন) নিজেই তাহার অধ্যাপন! কার্ধ্যে 
নিযুক্ত হইলেন। চৈতন্যের পাঙিত্ের বিষয় পূর্বেই জনসমাজে 
গ্রকাঁশিত হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি অধ্যাপক হইয়াছেন প্রচার 
হওয়ায় চতুর্দিক হইতে অসংখ্য শিষ্য তাহার নিকট অধ্যয়নার্থ 
আদিতে লাগিল। তিনিও বিশেষ দক্ষতা ও কৃতকার্যতার 
সহিত শিক্ষা! বিধান করিতে লাগিলেন ।« অধ্যাপনা কার্যে 
প্রবৃত্ত হইয়া তিনি একজন অদ্বিতীয় তার্কিক ও দার্শনিক হই- 
লেন। সে সময়ে প্ডিতদিগের দিখ্িজয় গ্রথ। প্রচলিত ছিল) 
চৈতনা একজন প্রসিগ্ধ তার্কিক হইয়াছেন, দিগ্বিজয়ী পণিস্ক- 


-৬ ... চৈতন্য-চরিত। 


গণের গ্রভুত্ের প্রতিদ্বনীর অবতারণা হইল। কাজেই চতুর্দিক 
হইতে দিগ্থিজয় খ্যাতি লোলুপ পণ্ডিতগণ শান্ত্রতর্কে চৈতন্যকে 
পরাস্ত করিবার জন্য নবদ্ধীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; কিন্ত 
কেহই অজেয় রছিশেন না। সকল প্রকার তর্কেই তিনি অগ্র- 
গামী হইতেন; সময়ে সময়ে এরপ প্রশ্ন করিতেন যে প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া দুরে থাকুক তাহার অর্থ কেহ বুঝিয়া উঠিতে 
পারিতেন না। গঙ্গার ঘাটে স্সানার্থী অধ্যাপকগণের সহিন্ত 
সর্বদাই তর্কে প্রবৃত্ত হইক্ছেন; কোন তর্ক পরম্পরে গালাগালি 
হইলে মীমাংসা হইত। পণ্ডিতগণ স্বমতের বিরুদ্ধ বাদীর 
গ্রতি ক্রোধান্ব হইয়া তর্কের ও জ্ঞানের সর হারাইতেন । চৈতন্য 
সেরূপ ছিলেন না) তিনি তর্কে সকলের অহঙ্কার চূর্ণ করিছ্েন 
বটে কিন্তু কখনও তর্ক করিতে করিতে ক্রোধে হতবুদ্ধি হইতেন 
না।. তিনি যাহাকে যেদিন ধরিতেন তাহার আর রক্ষা 
থাকিত না। চৈতন্য সকল সময়ে গাভীর রক্ষ] করিতে পারি. 
শন না; সমবয়স্কদিগের সঙ্গে সমগ্নে সময়ে আমোদ প্রমোদ 
করিতেন । নিমাই পণ্ডিত হইয়াছে মমে করিয়! অনেক বাল্য- 
সহচর কীহার সহিত মিশিতেন ন1 কিন্ত চৈহন্য সেরূপ ভাবের 
লোৌক ছিলেন নাঃ ঞ্রকলের সঙ্গেই সমান ভাব রক্ষা! করিয়! 
টলিতেন। এই সময়ে তাহার চপলতা আবার বৃদ্ধি হয় $ দিও 
ব।ল্যকালের ন্যায় অন্যের গ্রুতি অত্যাচার করিতেন ন! বটে 
কিন্ত সহঙ্গে লোককে চটাইতে বড় ভাল বাদিতেন। চট্টগ্রাম 
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ও প্রীহট্রবাসী দিগকে “বাঙ্গাল” বলিয়া বা তাহাদের কথা 
লইয়া উপহাস করিতেন) কিস্তু নিজে মে শরহট বাসীর সন্তান, 
তাঁহ। মনে করিতেন না। 
চৈত্তন্যের নাম ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশের সর্বএই শ্রচারিত 
হইল। এই সময়ে তিনি সশিষ্যে পূর্বাঞ্চলে গমন করিয়া 
গুহ চট্রগ্রাম প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। এক্প কথিত 
আছে যে তিনি প্রাকৃতিক সৌনর্য্যে মুগ্ধ হইয়! পূর্বাঞ্চলে 
পল্লাবতী ( পল্সা) নদ্রীতীরে অনেক দিন বাদ করেন। চৈতন্য 
কোথায় কোথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় কর! 
হঃসাধ্য। তবে ইহা নিশ্চিত যে ত্বিনি নৌকাপথে পূর্বাঞ্চলে 
ব্রণ করিয়াছিলেন $ কাঁজেই নদীতীরব্তা স্থান সকলই দেখেয়া 
ছিলেন। টৈতন্য পূর্বদেশে আসিয়াছেন সকলেই তাচাকে 
দেখিবার জন্য উপহ!র লইয় তাহার অবস্থিতি স্থানে উপস্থিত 
হুইল। যাহারা তাহাকে দেখিতে আমিল তাহারাই 'চৈত্তন্োের 
শিষ্য হইল। চৈতন্য এইরূপে পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া শ্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ সময়ে তাহার পরী 
বিয়োগ হয়। €েহ বলেন চৈতন্যোর বিরহ অসহা হওয়া 
তদ্দীয় পত্বী জীবলীল! সম্বরণ করেন; কেহবা সর্প দ্ংশনই 
তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া থাকেন ; শেষোক্ত কারণই সত্য। 
পরী বিয্বোগে চৈতন্যের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্থন 
টে নাই? বিশেষতঃ লোকে কিছু মনে করিবে ভাবিয়! ুর্ববা 


২৮ চৈতন্য-চরিত। 


পেক্ষা ধর্্ীহুলোচনায় বিশেষ মনোষোগী হইলেন । পূর্বাঞ্চল 
হইতে প্রত্যাগত হইয়। তিনি সর্বদাই মুকুন। সঞ্জয়ের বাটীতে 
শিষ্যগণের অধ্যাপন। কার্ষো অন্থুরক্ত থাকিতেন। গ্রাতঃকাল 
হইতে দ্বিগ্রহর বেলা পর্য্যস্ত ও স্নান আহ'র়ের পর হইতে অর্ধেক 
রাত্রি পর্য্যন্ত শিষ্গণের সহিত ধর্্মালাপ করিতেন । সর্বদাই 
তাহার মনে ধর্ঘ-সন্বন্বীয় কোন না কোন চিন্তা-জাগ্ন্ধক, থাকিত, 
কাঁজেই অন্য তিস্তা সান পাইত না। 
শচীদ্দেবী পুত্রকে পুনর্র্বার বিবাহ দিবার জন্য. উপযুক্ত কনা 
অন্ুন্ধীন করিতে লাগিলেন ৷ অনেক অন্থসদ্ধীনের পর নবদ্ধীপ- 
ৰাসী ধর্মভীরু সনাতন রাজপণ্তিতের কন] বিষু প্রিয়ার সহিত 
টতন্যের বিবাহ দিতে ইচ্ছ! করিয়া পণ্ডিত কাশীনাথ মিশ্র- 

“প্রকে ঘটক নিযুক্ত করিলেন । সনাতনরাজ পণ্ডিতেরও পূর্ব্বা- 
বধি চৈতন্যের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল; 
কাজেই অল্প দিনে ও সহজে সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল। শুভদিনে 
অহা সমারোহে ইচতন্য বিষুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। এক 
দিন জ্যোতক্নামকী রজনীতে, ঠৈতন্য ভাগীরথীতীরে শিষ্যগণের 
সহিত ধর্মালাপ করিতেছেন এমন সময়ে দিখ্বিজযী নাম জনৈক 
পণ্ডিত তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন চৈতন্যের সহিত তর্ক 
করাই শহর গুপ্ত উদ্দড্েশা। চৈতনা ব্যাকরণে অঙ্দিতীয় 
পণ্ডিত বলিয়া! বিখা'ত জনা দিখ্বিজয়ী বাকরণের কূট তর্ক লইয়। 
বিচার আরম্ভ করিলেন। ছৈভন্য দিখিজয়ীকে গঙ্গা মহিম! 


দিখিজয়ীর সহিত তর্ক। ই 


কীর্তন করিভে বলিলে তিনি শত শ্লোক রটনা. পূর্বক পাঠ 
করিলেন। চৈতন্য সেই রচিত শ্লোকের মধ্যে ব্যাকরণ দো 
দেখাইয়। তর্কে প্রবৃন্ত হইলেন । দিগ্থিজয়ী তর্ক কর! দূরে থাকুক 
চৈহন্যের প্রশ্সের মন্্ার্থ বুঝয়! উঠিতে গারিলেন না) এই 
দুপ অভিমানী পণ্ডিত চৈতনোর নিকট- পরাস্ত হইলেন কিন্ত 
টচতন্য অমায়িক স্বভাবের লোক ছিলেন; দিখ্বিজয়ী পরাস্ত 
হইলেও তাহার যথোচিত সম্মানের কেন ত্রুটি হয় নাই। 
প্রবাদ আছে মে একদিন গঙ্গা! পাঁর হইবার সময় নৌকার উপরে 
াহার মহিত একজন ব্রাহ্মণের পণ্রচয় হইল। চৈতন্যের হাতে 
একখানি পুথি ছিল; ব্রাহ্মণ প্ুঁথিখানির নাম জিজ্ঞাসা করিলে 
চৈতন্য বলিলেন এ পু'থিখানি আমার রচিত ন্যায় শাস্ত্রের 
টাক।? ব্রাহ্মণ আর কোন কা না বলিয়! বিষ ভাবে রহিলেন। 
চৈতনা এরূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাস করিলেন$ ব্রাঙ্গণ বলি- 
লেন আমি একগানি ন্যায় শান্ত্বের টিকা রচনা. করিয়াছি, কিন্ত 
আপন[র রচিত টিকা থাকিতে আমার টিকার কোন আদরের 
সম্ভাবশা নাই। চৈতন্য দেব, ইহা শুনিষ্কা স্বীয় পুস্তকথানি 
গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলেন। চৈতন্যের এপ মহত্ব দেখিয। 
বঙ্গণ মবাক্‌ হইয়া রহিলেন) ব্রাদ্ধণ পণ্ডিত তাহার এইরুপ 
বাবারে নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং তাহার অজজ্র প্রশংস। 
করিতে লাগিলেন । এইরূপ স্বার্থত্যাগের প্রবাদ অনেক 
গুগিতে পাথয়া যায় কিন্ত তৎসমুদয়ের কোন এতিহাপিক হুর 


৩৯ চৈতন্য-চরিত। 


পাওয়া যায না। এই ঘটনাটি চৈতনোর হৃদয়ের কত গভীর 
ভাব প্রকাশ করিতেছে; ইহ! তাগ স্বীকারের চূড়ান্ত দৃষ্টাস্ত ? 
অন্যের ছংখ দেখিলে তাহার হৃদয় স্বভাবস্ডঃ দয়ার্্ হইত এবং 
তিনি প্রাণপণে ছঃখনিবারণে চেষ্টা করিতেন) অন্যের সুখ, 
দমৃদ্ধির জন্য তিনি নিজের স্বার্থ কিপন্ন করিতে বিন্দুমাত্র ৪ 
চিত হইতেন নাঃ তিনি মনে করিহেন ফে তাহার নিজের 
জাবন অন্যের উপকারের জন্যই এজগতে প্রেরিত হইয়াছে » 
পরোপকারই তাহার জীবনের ব্রত; ত্যাগ স্বাকারই তহার 
জীবনের একমাত্র অনুষ্ঠান। 


(8 ওজন 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


সপ বু আতর 


ধন্ধম-জীবন। 
টৈতন্যের জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আরস্ত হইল। এ 
পর্যন্ত তিনি অধ্যয়ন অধ্যাপন1 ও তর্কবিতর্কে দিন কাটাইয়া- 
ছেন; এখন আর তাহার এসকল ভাল লাগিল না। শুক্ক 
জান ও নীরস শাস্ত্রীয় তর্কে তাহার বিরক্ষি জন্মিল; অন্তরাস্মা 
বাহ চায় তাহা তাহার নাই জন্য তিনি অভাবে পড়ি:লন। 
এন দিন বৃথা গিয়াছে এই চিত্ত! ও ন্ুভাপের দংশনে তাহাও 


ভক্তির সুচনা । ৩১ 


নন অস্থি হইল। কি করিয়াছেন ও কি করিবেন এই ছুই 
চিন্তার সংঘষ ণে অনিবধর্ষ্য চিস্তার উৎপত্তি হইল। এত দিন 
ধহিবিষয়কে সর্বস্ব মনে করিয়! সংসারে মহা আনন্দে বেড়া- 
হইতেছিলেনঃ আত্মজ্ঞান বিস্বৃত হুইয়] পার্থিব এ্বর্যয বহুমূলা 
ড্ঞানে দিন কাট্টাইতেছিলেন ; সহসা ভাবের বৈপরীত্য উপ- 
স্থৃত হইয়। এক অভিনব জীবনের স্ত্রপাত হইল। 

এই সময়ে এক দিন তাহার সপ্গে শ্বাসের দেখা হয়; 
জবান, মুকুন্দ প্রত্থাত বৈষ্কবগণ তখন ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য 
নবৰীধেই বাম করিতেন, তাহারা অত্যান্ত ধন্মপরারণ বলিয়া 
প্রত্যৎই অন্গৈতের সভায় ধপ্মালাপ ও হরিসংকীতনাদি করি 
তেন। শ্রীবাসের সঙ্গে দেখা হইলে ধশ্ম সম্বন্ধে অনেক কুট-তক 
উঠিল কিন্ত কিছুরই চুড়ান্ত মীম|ংস1 হইল ন!: বিশেষতঃ 
অদ্বিতীয় তাকি ক নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে তকে কাহারও জী 
হইবার আশা ছিল না। শ্রধাসের মুখে চৈতনা প্রথমে 
ভক্তির কথ। গুনিলেন ১ ভক্তি কিঃ কেমন করিয়া উহা লাভ 
করিতে হয়ঃ ভক্তির চরম অবস্থা! কি, প্রভৃতি কতিপয় হুঙগা 
প্রশ্নে তাহার মন আলোড়িত হইয়। উঠিপ।) তিনি অকপট 
15 শ্বাদকে নকল কথা জিজ্ঞান। করিলেন। বান বলি- 
লেন যাহা লাভ করিলে দীনবন্ধুর নাম শ্রবণে ও কীর্ভনে লোকের 
হৃদয় বিগলিত হর) পাপের উত্তেজনা হইতে .লোকে মুক্ধি 
পায় তাহাই ভক্তি। ভক্তি ধর্ধের জীবন, ভক্ষি প্রাণীর পাকি, 


৩২ চৈতন্া-চরিত ।' 


'ভক্কি পাঁপীর গতি।'এভক্তি সাধন। ভিন্ন-শুফঞ্জানে লাভ হয় না 
বিষয়াসক্টি, অহঙ্কার, মান ও অধীরতায় ইহা পাওয়া] যায় নাঃ 
অন্তরের প্রকৃত 'অভাবে চীৎকার করিতে হইবে, গভীর য'ত- 
নায় মনোবেদন] জানাইতে হইবে. তাহ। হইলে প্রকৃত সাধনা 
কি জানিতে পারিবে । তুমি সর্বদা বিদ্যার অহঙ্কার করিয়! 
থাক; বিদ্বানের অহঙ্কার মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে 
তুমি কি শিখিয়াছ আর.কি শিধিবার আছে তাহাই একবার 
ভাবিয়া দেখ; যতই জানিবে ততই কিছু জানিনা বলিয়া-বিশ্রাস 
করিবে, এই জন্যই প্রাটীন' পণ্ডিতগণ. মুক্তকণ্ে- 'বলিয়া- 
ছেন যে ঃ-- 
“রমন্তি ফপিনো। বৃক্ষা£। 
নমন্তি গুণিনো জনাঃ-01৮ 

তুমি যতদিন সেই জ্ঞানের 'চরম: বিষয় পরমাম্মাকে' না 
জানিতে পারিবে ভতদিন তোমার জান বৃ! সঞ্চিত হঈয়াছ্ছে 
জাদিবে। এই সকল কথ! বলিয়া! শ্রীবাস গন্তবা স্থানে -চলিয়া 
গেলেন। স্ীবাসের কথায় চৈতন্য নিজের অন্ভাব বুঝিতে 
গারিলেন। সংসারের ভালবানায় অন্ধ হইয়া তিনি যে 
সংবীর্-হৃদয় হইয়াছেন, এভাব টুকু তাহার হৃদয়ে আঘাত 
করিল; সেই দিন হইতেই তাহার হৃদয়ে ক্ষত রহিয় গেল। 
জগতকে ভাল না বাসিলে, সমান চক্ষে না দেখিলে জীবন উন্নত 
ছইড্ে গারে না ইহ! তীহার বিশ্বীস জন্সিল। ধর্মজগতে 
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সষ্টবন্তর পার্থক্য নাই, ধর্দের চক্ষে মকলই লমান এই বিশ্বজনীন 
ভালবামার কথ! বুঝিলেন। অভাব বুঝিলে প্রতীবারে চেষ্টা 
হয়, চেষ্টা হইলেই অভাব নিবারিত হয়। চৈতন্যের প্রাণ 
কাদিয়। উঠিল, ত্বাহার ধর্ম জীবনের গতি নির্দিষ্ট হইল। ধাহার 
নাম আজও শত শত নর নারীর আদরের ধনঃ আরাধ্যের ও 
আরাধ্য; ধিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে স্বীয় ভক্তিগ।নে মুগ্ধ করিয়া: 
ছিলেন; তাহার হৃদয় আজ জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে অস্থির ; 
তিনি আজ অভাবে পড়িক্কা কি যেন খজিতেছেন কিন্ত পাই- 
তেছেন না। খাহার মূর্তি দেখিলে দর্শক মাত্রেই আনন্দিত 
হইত) আজ তিনি মলিন, চিন্তিত ও বিষ) তাহার হৃদয়ের 
অমিত বল যেন কে চুরি করিয়া! লইয়া! গিয়াছে। তিনি 
অনন্ত জগতের হেঁদ্রিকে তাকাইতেছেন সেই দিক হইতেই 
তাহার হৃদয়ে নূতন নৃতন অভাব জাগিরা উঠ্িতেছে। ধাহার 
নাম ভবিষ্যদ্বংশীয় শত শত বঙ্গবাসীর সদগতির মূলমন্ত্র; তিনি 
আজ নিজের গতি নির্ণয়ে ব্যাকুল। চৈতন্যের কিছুই ভাল 
লাগিল না। সংসার ছুঃখময় জীবন ভারাক্রান্ত মনে করি" 
লেন। প্রগাঢ় শাস্্জ্ঞানে, কঠোর তর্ক চর্চায়, যাহা হয় নাই, 
সদয়ের প্রকৃত অভাব জ্ঞান তাহ! সাধন করিল। আমি অনেক 
জমি মনে করিতেন বলির! চৈতন্য এতদিন কিছুই জানিতে 
পারেন নাই; আজ “আমি কিছুই জানি না” বুঝিয়াই গ্রন্কত 
জানের জ্যোতি দেখিতে গাইলেন; বাস্তবিক এত দিনের 
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পর আজ চৈতনোর টচতন্য হইল! অস্তরাত্বা ধে ধনের 
অভাবী আজ তিনি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া! তাহাই খ,িতে- 
ছেন। কিন্ত প্রকৃতির ভাওারে যেন সে ধন খঁজিয়া পাঁইতে- 
ছেননা। হতাশে দৃষ্ট বস্ত তন্ন তন্ন করিতেছেন) তবুও 
অভিলধিত ধন মিলিতেছে ন। এইরপে অনেক দিন কাটিয়! 
'গেল* অনেক দিনের চিস্তার পর স্থির হইল যে তীর্ঘত্রমণই 
মনের শান্তিলাভের একমাত্র উপায় । “তীর্ঘপ্রমণ ও স্বর্গীয় 
পিতার সাগতি করিবার উদ্দেশে চৈতন্য সশিষো গয়াধামে 
যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পীড়িত হওয়ায় তিনি অনেক 
বিপন্থে অভীর্টন্থানে পৌছিলেন  গয়াতে যথ। বিধানে তিনি 
পিতার জ্র্গীয় আত্মার সৎকার্ষা করিলেন ।তদনত্তর বিষুপাদ 
ম'্নারে প্রবেশ করিয়া তত্রধ্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের কাস্তিক 
তক্তি, থাহ্য জ্ঞানশুন্ ধ্যান, গনীর ভাবোদ্দীপক বন্দন! শুনিয়া! 
তিনি আর স্থির থাকিতে 'পারিলেন না; চক্ষু হইতে অশ্রধার! 
বছিতে লাগিল, হৃদয়ে বিমল ভর্তির উচ্ছাদ দেখা দিল। 
শু্ক্ঞান প্রেমে অন্ধ হইয়। গেল; "হৃদয়ের সীমা অতিক্রম 
করিয়া! ভক্তির ত্বরঙ্গ প্রাবীহিত হুইল। বাহার সার্কজনিক 
প্রেম ও সক্তিতে বঙ্গবানী মুগ্ধ) তাহার নিজের প্রেম 
ও ভক্তি এইযপে প্রথম সঞ্চারিত হইল। টৈতনোর 
মানসিক যন্ত্রনা আরও হুর্বি্ষহ হইয়া উঠিল। ভিনি কিছুই 
স্থির করিতে ন1 পারিয়া হতাশে কীদিতে লাগিলেন। 
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“ভক্তিতেই মা এই মুলমন্ত্রের প্রথম বীজ নটি 
হইল। 

বিষুপাদ মন্দিরে কুমার হর ( হালিগহর ) নিবাসী ত্রক্ষটারী 
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে চৈতন্যের পরিচয় হইল) ঈশ্বরপুরী একজন 
বিশুদ্ধ বৈষব ও মাধবেন্্র পুরীর প্রিয় শিষ্য। মাধবেন্ত্রপুরী 
অদ্বৈত গ্রসুখ বৈষ্ণবগণের অনেক পূর্ে প্রাছুডূতি হইয়া ভক্তির 
পথ উন্মন্জ করিয়াছিলেন ; এখন এই পথে চৈতন্ত অগ্রমর 
হইতে লাগিলেন। গয়াতে প্রাচীন ভক্তগণের একাস্তিক ভক্তি 
ও একাগ্রত। দেখিয়া চৈতন্যের ভক্তিশোত দিন দিন গ্রধলতর 
হইতে লাগিল? এই স্রোত পরিশেষে বহিতে বহিতে বঙ্গদেশ 
ভাসাইয়! সাগরে মিশিয়াছিল। ঈশ্বরপুরীর উদার ব্যবহারে 
টৈতন্ত এন প্রীত হইলেন যে তিনি আর মলের হতাশ দমন, 
করিতে না পারিয়! তাহীব নিকট বৈষব-ধর্শে দীক্ষিত ছুই: 
বার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বরপুরীও চৈতন্যের হ্দস় 
জানিতে পারিয়া তাহাকে স্বীয় ধর্শে দীক্ষিত করিলেন। এই- 
রূপে ধর্ণাবীর দীক্ষিত হইলেন) পুর্ব্ব হইতেই তীছার হাদয-ধর্মের 
জন্য প্রস্তুত ছিল এক্ষণে উপযুক্ত আদর্শ পাইয়! পূর্বভাব বিক-. 
লিত চইল। চৈতষউ দীক্ষিত হইর1 এত প্রেমাগুরক্ত হইয়া- 
ছিলেন.যে সময়ে সময়ে আত্মবিস্বৃত হই! উন্মত্বগ্রায় হইতেন) 
দীক্ষাগ্ু ঈশবরপূরী তাহার মার্জিত হৃদয়ে. যে তজিরস সঞ্চারিত 
করিয়। ছিলেন তাহা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন 
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প্রেমাহুরাগে বিহ্বল হইয়া কাদিতে কাদিতে মথ,রাতিমুখে গমন 
করিতেছিলেন পথিমধো ভাবী সন্নযাসধর্ধের দৈববাণী শুনিয়। 
অগ্রামর হইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। 

উত্তরকালে অকাতরে বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রেম বিতরণ যাহার 
ব্রত ছিল তিনিও শ্রকদিন প্রেমের অভাব কল্পনায় সন্তপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। চৈতন্যের বালাকালের চপলতা! দূরীভূত হইয়! গাস্তীর্ঘ্য 
বন্ধ-মূল হইল) প্রীশ্বরিক চিন্ত। অপরিহায্য হইয়া! উঠিল। 
অনেক দিন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া! আলিয়াছেন ঠ জননী নিতান্ত 
দুরাবস্থায় আছেন মনে করিয়া! চৈতন্য নবদ্ীপে প্রত্াগমন 
করিলেন। দেশে আনিলে সকলেই তাহার ভাবাস্তর দেখিয়া 
বিশ্লি হইলেন; তীর্থভ্রমণে ও ঈশ্বরপুরীর সহবাসে যে তাঁহার 
মনের মালিন্য বিলুপ্ত হইয়াছে তাহ! অনেকে অনুমান করিলেন । 
টচৈতনা আর পূর্বের ন্যায় অস্থির ও তর্ক প্রিয় নহেন$ কাহারও 
গ্ররতি অত্যাচার করেন ন। সর্বদাই একমনে গ্রককতির দিকে 
তাঁকাইয় চিন্তিত ও বিষাদিত থাফিতেন; মন যেন সর্বদাই 
কৌন গভীর তত্বানুসন্ধানে অন্গুরক্ক। তাহার মুখশ্রী। মলিন, 
সৌনর্ধ্য হাস হইয়াছে; মনের ম্ফর্থি, হৃদয়ের বল নিস্তেজ 
হইয়াছে।” তিনি ধর্ণে দীক্ষিত হইয়াছেন বটে কিন্ত এ পর্য্যন্ত 
ধর্ম জনিত বিমলন্খ অনুভব করিতে পারেন নাই; প্রার্কতিক 
সৌনর্ধের উত্তেজনায় অন্তরাত্মার পিপাঁস। দিন দিন বাড়িতে 
লাগিল। দিবসের প্রারন্তে পূর্বাকাশে তরুণ তপন; মধ্যাছ়ে 


প্রগাঁট ধর্মচিন্ত। ৷ ৩৭ 


জগতের কোলাহল, দিবাবসানে গোধুগি ও আশ্রয়োনা,খ খেচর 
গণের জ্রুতগতি প্রভৃতি নিত্যদৃশ্য তাহার নিকট নিত্য নূতন 
ভাবোন্বীপক। প্রকৃতির কোলে বাতাস খেলা করে, পাতানড়ে। 
ফুল ফুটিয় দৌরভ বিবীর্ণ করিয়া পড়িয়া! যায়--চৈতনা এ সকল 
দৃশ্যে জগতের অস্থিরত। দিব্য চক্ষে দেখিতে গান। ভাবুকের 
দৃষ্টিপথে ভাবনার অনস্তশ্রেণী ভাসিয়! বেড়ায়) তিনি তাহ 
ভাবিতে ভাবিতে আত্মহারা! হয়েন। ভাবনার কাছে কিছুই 
পুরাতন নহে; যত ভাঁবন1! তত নুতন ভাব গ্রকাশিত হয় 
এই নিত্য নূন ভাবে প্রেমের ৃষ্টি হয়: এই প্রেমে জগত 
আঁত্ীয়। জগত পাত। আত্মীয় হইতেও আত্মীয় হয়েন। প্রক্ক- 
তির মনোহর দৃশ্যে চৈতনা প্রেমের তত্ব বুঝিলেন। দিবার 
প্রারস্তে ও অবসানে পাখী গান করে, বাধু পাতার কাণে কাণে 
কথা বলিয়া দৌড়িয়া যায়, নদী কুলকুলস্বরে সাগরে ছুটিয়। 
বায়,-_-এ সকল দৃশ্যে চৈতন্য ভক্তির উত্তেজনায় অধীর হই- 
লেন। তিনি বিংশতি বংসর অতিক্রম করিয়াছেন? মুখের 
শ্রী, দেহের বল, মনের স্থপতি সম্পূর্ণ বিকাশের এই উপযুক্ত 
সময় কিন্তু আত্যন্তরিক চিন্তার গ্রতাগে মকলই লুপ্ত ও মু্রিত। 
মন যাহা ভাবে, মুখেও তাহাই বলিতে লোকের ম্বতঃই ইচ্ছ! 
জন্মে। চৈতনাও হবদয়ের ভাব গোঁপন করিতে না পারি 
সর্বদাই অন্যান্য ভক্তগণের সহিত ধর্দালাপে মত্ত হইলেন। 
ধর্মালাপ করিতে করিতে ভক্তির উচ্ছাস এত বৃদ্ধি হইত খে 
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তিনি বাহাজান শূন্য হইয়! হাদয়ের গভীরতম কথ। অকপটচিত্তে 
সকলের নিকট বলিতেন। ভূকম্পনে আগ্েয় পর্বতের গর্ভস্থ 
ধাতুরাশি যেরূপ প্রবাহ আোতে উদগীর্ণ হয়; সেইরূপ সাধুগণের 
সহিত ভক্তির আলাপে তীহার হৃদয়ের প্রেম স্বতঃই উচ্ছলিত 
হইত । চৈতন্য বৈষ্বধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া 
বৈষণবদল মহা! আননিত হইল ; চৈতন্যও সমধর্্মাবলম্থী পাইয়। 
উৎসাহিত হইলেন এবং মনের কথা বৈষ্বদলের নিকট বলিতে 
লাগিলেন। ' শচীদেবী পূর্ব হইতেই পুত্রের খৈরাগ্য ও ভক্তির 
বথা শুনিতে পাইয়াছিলেন; পাছে চৈতন্য সন্ন্যাসী হয় এই 
আশঙ্কা আবার তাহার মনে জাগিয়! উঠিল। চৈতন্য যে সময়ে 
সময়ে প্রেমাবেশে মৃচ্ছিতি, ভূলুষ্িত ও উন্মত্তবৎ হইতেন তাহা ও 
শ্ীদেবী জানিতেন। একদিন শচীদেবী ওদাস্যের কারণ 
জিজ্ঞাস! করিলে চৈতন্য বঙহ্লেন মা! অনার সংসারে সব্ব- 
শক্তিমান হরিভিন্ন মুক্তির উপায়ান্তর নাই ঠ আমি আজ এত- 
কাল ধুলিখেলার পর সেই অনস্তশক্তিতে জীবন উৎসর্গ করি- 
যাছি। ইহাতে শচীদেবী পুত্রের বৈরাগ)ভাব স্পষ্ট বুঝিতে 
পাঁরিলেন ; তিনি অনন্যোপার ছুইয়! চৈতন্যের বৈরাগ্য চিন্তায় 
ক্র হইলেন। 

এদিকে চৈতন্য শিষ্যগণের নিকট অবলম্থিত ধর্মের সুক্ষত-্‌ 
বিবৃন্ত করিতে লাগিলেন; গ্রামের মধ্যে একথা প্রচার হইয়া 
গেল। একদিন শিষ্যগণ ধাতুর সংক্ঞ! জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্য 
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বলিলেন হরির শক্তিই ধাতু; ধাতু হীন দে জ'বন শুন্য 
হয়) জাবন শূন্য হইলে জাতীয় ধর্মান্ূনারে কেহ দেহ দগ্ধ 
কে বা ভূমিতে প্রোধিত করে। হরির শক্তিই ধাতু) এই 
শক্তিই জীবন প্রবাহের আদ্িকারণ ও মকল জীবের অধরাঁধ্য; 
অতএব শিষ্যগণ তোমরা সকলে তন্ময়চিত্তে গেই শক্তির 
আরাধনা তৎপর হও.ও সেই শক্তিতে আত্ম সমর্পন কর। 
 এইরূপে চৈতনোর ধর্খুভাব সক কার্ধোই প্রকাশিত হইতে 
লাগিল; তিনিও ধর্মচিন্তায় অন্য চিন্তা একেবারে তুলিয়া! 
গেলেন। সময়ে সময়ে তাহার ভক্তির আবেগ এত বৃদ্ধি হইত যে 
তিনি নির্বাক হইয়! গাগলের ন্যায় চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেন। 
তাহার সংসারে আসক্তি নাই, স্বীয় রখণীতে দৃষ্টিপাত নাই, 
জীবনে মমতা নাই। ছুর্কোধ্য ধর্খতত্বালোচনায় বিরক্ত হইয়! 
শিষাগণের মধ্যে অনেকে অন্য অধ্যাপকের নিকট চলিয়া 
গেল; অনেকে চৈতনোর পথের পথিক হইল। এতদিন পরে 
চৈশুনা প্রকাশ্যরূণে ধর্মগুরু হইলেন। হৃদয় খুলিয়া মুক্তস্থরে 
_ চৈতন্য শিষ্যগণের সহিত মংকীর্নে প্রবৃত্ত হইলেন। সংকী- 
তন করিহে করিতে তিনি কোন সময়ে তৃলুষ্ঠিত, কোন সময়ে 
মুচ্ছিত হইতেন যখন তাহার হৃদয় ভক্তিরসে দিক্ত হইত তখন 
তাহার আত্মবিস্ব ত ও অনুভূতি শুন্যত! প্রকাশ পাইত) এ 
সময়ে তাহার কাতরতা দেখিলে জড় হদয়েও ভক্ষির সঞ্চার 
হইত। ধিনি মা্গরণ জগতে তক্কি বিতরণ, ত্যাগ স্বীকারের 
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জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদণন, সাম্য স্থাপন করেন এইরূপে তাহার 
ভপ্চির উৎস প্রথম উন্মুক্ত, ত্যাগ স্বীকারের ইচ্ছা উদ্বেলিত এবং 
সাম্য স্থাপনের কল্পনা কাধ্যে পরিণত হয়। ধর্মের দ্বার 
সকলের নিকটেই সমভাবে উদ্ঘাটিত সকলেই স্ব স্ব অচলবিশ্বাসে 
মুক্তি পাইতে পারে ইহা! তাহার অটল বিশ্বা। যে নগর- 
সংকীর্ভনে আজও বঙ্গ দেশের অসংখ্য হৃদন্ন প্রেমে বিগলিত, 
হর মেই মংকীর্ভনের এই প্রথম সুব্রপাত হইল। পাপীর অনু- 
তপ্ত হৃদয়ের ভ্রান্ত বিশ্বাস উন্ম,লিত ও ছুঃনহ ষাতন1 দূরীভূত 
করাই এ সংকীর্ভনের গৃঢ় উদ্দেশ্য | চৈশন্যের হয় অনস্ত 
প্রেমের আকর ; সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাহার শ্বভাবের 
প্রধান উপকরণ; সেই জন্যই তিনি অসংখ্য শাক্তগণের মধো ও 
নিলের বিশ্বাস স্থির রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রভূত্ব সংস্থা- 
পক বিষয়েরও তাহার অভাব ছিল ন! কিন্তু তিনি কখন ভ্রমেও 
সে প্রভূত্ব দেখাইতেন না। তীহার সংসারে টৈরাগ্য, সংকী- 
ভঁনে মতা, অধ্যাপনা কার্যো বিরতি দেখিয়া কেহবা সন্ত্ট 
কেহবা দুঃখিত হইলেন। খ্যাত নামা পঙ্ঙিতগণ স্ব স্ব 
পাত্ডিত্য গ্রতিত্ন্দী হান হইল ভাবিয়া আনন্দিত, শচীদেবী ও 
বিষ্ণপ্রিয়। চৈতমোর সংসারে অনাসক্তি দেখিয়া দুঃখিত ও 
নিরাশ হইলেন। বৈষ্ব দল অদ্বিীয় তত্বজ্ঞানী চৈতনাকে 
পাইম্স! গর্বিত ও আনন্দিত হইল। এইরূগে কেহৰা স্বার্থ 
লাভে আনন্দিত কেহব! স্বার্থ বিপর দেখিয়া চুঃখিত হইলেন। 
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এদিকে চৈতন্য কেবুল মাত্র ভক্তি ও চিস্তাতে মত্ত) ভক্তিই 
জীবনের আধার, চিন্তাই জীবনের ব্রত এই বিশ্বাসে কি দিন 
কিরাত্রি সকল সময়েই তিনি বাহ্য জ্ঞান শূন্য । প্রেমিকের 
জীবন প্রেমে অন্ধ ? প্রেমিকের চিন্তা যখন খশ্বরিক তিস্তায় নিযুক্ত 
হয়; বহির্জগং তখন তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না; প্রেমিক ক্ষ 
হইয়াও অনস্তে মিশিয়! যায়ঃ জলবু্দ হইলেও সাগরে ভাসিয়! 
নাচিয়! মিলাইয়। যায়। চৈভন্যেরও তক্রপ হইয়াছিল; তিনি 
শ্রশিক বলে পুষ্ট ও চালিত; তীহার স্ৃদদয় অনস্ত শক্তির আধার, 
তাহার বল অনস্ত-শক্তির প্রত্তিবিষ্ব। একটা হৃদয় শত শত 
হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে পারে; একটী প্রাণী অসংখ্য প্রাণের 
সজীবতা দিতে পারে একটা হৃদয় ভর্তির অক্ষয় ভার 
সঞ্চিত রাখিতে পারে চৈতন্যের জীবন তাহার জলস্ত সাক্ষা। 
চৈতন্য নিজে ধর্দে দীক্ষিত হইলেন অনেককে দীক্ষিত করি- 
লেন কিন্ত ধর্মের জন্য পূর্ববাবধি তাহার হৃদয় যেমন উপযোগী 
ছিল মনোর হৃদয় সেরাপ ছিল না। অল্প দিনের মধ্যেই চৈত- 
ন্যের অসংখা শিষ্য হইল কিন্তু এ পর্যান্ত ও ভিনি প্রকাশ্যরূপে 
ধন্মমত প্রচার করেন নাই। নূতন শিষ্য লয়! তাহাকে অত্যন্ত 
পরশ্রম করিতে হইল? কিন্ত তিনি পরিশ্রমে কাতর নহেন, 
অনন্ত বল তাহার হৃদয়ে নিহিত প্রগাঢ় ভক্তি তাহার অবি- 
চ্ছির নেত্রী, উদ্দেশ্য সাধন পথে বিপগ্ডিই তাহার উত্তে না 
শক্তি । কি প্রকারে শিষ্যগণের ধর্শে অন্ুরক্তি জন্মে, ভক্তি ও 
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চিন্ত।(র মম[বেশ হয় এই চিন্তা তাহার প্রবল হইল। এছুর্কোধ্য 
তত্ব সকলকে বুঝাইয়া দেওয়] সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি 
নিজের হৃদয়ে ভক্তি, চিস্তা ও অন্থরক্জির সমাবেশ বুঝিতে পারি- 
য়াছেন তিনি মনের কথা খুলিয়া অন্যকে বুঝাইতে পারেন। 
অতুল উৎসাহে চৈতন্য শিষ্যগণকে ধন্ম কি বুঝাইলেনঃ ধন্ম- 
সাধনের উপায় কি দেখাইলেন, ধন্মজীবনের শেষগতি কি 
বলিয়৷ দিলেন। 

ক্রমে ক্রমে চতুর্দিকে প্রচার হইয়া! গেল যে চৈতন্য বৈষ্ণপ- 
ধন্দ্ে উ্গ্রায়ঠ এই কথা শুনিবা মাত্র অন্যান্য বৈষ্ণবগণ 
টৈতন্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য, 
প্রগাঢ় ভক্তিতে উন্নান্ত ও উদ্ধৃতমন) কখন বা গগন বিদীণ 
করিয়া! “হরি বল” বলিয়া যুঞ্জকণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন) 
কখন ব1 ভক্তির আবেগে অবরুদ্ধ-কণ্ঠ হুইয়৷ ভূলুষ্টিত হইতে- 
ছেন। সমাগত বৈষ্কবগণ দেখিয়া বািস্মত ও স্তম্তিত; ভক্তির 
গ্রভাবে প্রাণী এত উন্মত্ত হইতে পারে তাহার! এই প্রথম দেখি- 
_লেন.। জগতে যাহার ভক্তি জীব মাত্রেরই আদর্শ) চিত্তা, 
ভক্তি ও অন্গরক্কি যাহার ধর্ধসাধনের একমাত্র উপায় আজ 
তিনি ভক্তিতে উন্মত্ত ও উদ্ধতমন। আজ জগতবাসী দিব্যচক্গে 
চৈতন্যের অবিচলিত বিশ্বামের প্রভাব দেখুন! বঙ্গের ধঙ্ম- 
শিক্ষক আজ কিসের জন্য গাগল ; ধিনি যত বুঝেন তাহার তত 
বুঝিবার ইচ্ছ। জন্মে; বুঝিতে গিয়া অতল চিন্তায় ডবিয়া পড়েন 
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€ আত্মহার! হয়েন ; আত্মহারা হইয়। শেষে পাইলাম না- তৃপ্তি 
পাইলাম ন৷ বলিয়। হতাশ হয়েন। চৈন্তন্যের আজ সেই অবস্থা, 
কথন বা জ্ঞানচক্ষে বিশ্ব নিয়ন্তাকে উপাস্থত দেখিতেছেন কিন্ত 
ভক্ষিভরে আলিঙ্গন করিতে শিয়। হারাইতেছেন; কখন বা 
নিজেকে পৃর্ণকাম মনে করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছেন। 
অধ্যাপনা কার্যে চৈতন্য যেরূপ অদ্ধিতীয় হইয়াছিলেন ধর্ম 
শিক্ষা বিধানেও তিনি তদ্রপ হইলেন? দিন দিন তাহার দল 
পুষ্ট হইতে লাগিল। 


তৃতীয় অধ্যায় 


সী: এ গনিডজগজজ 
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টচৈতন্যের হৃদয় বিশুদ্ধ প্রেমের অনন্ত উত্ন; অনন্ত উৎগ 
বলিয়াই টচত্তন্য প্রেমে উন্বত্ত, আত্ম বিস্বৃত ও অন্ুরক্ত। অন্ু- 
রক্কি পাত্র. বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অস্কুরিত ও প্রকাশিত হয়। 
চৈতন্যের অন্ুরাগের এক মাত্র লক্ষ্য--হরি ! প্রকৃত এবং বিকৃত 
মানুষ লইয়াই সংসার । যাহার! প্রকৃত মাগুষ তাহাদের হৃদয় 
সরস ও উর্বর) যাহারা বিকৃত, তাহাদের হৃদয় সংসারে মরূ-. 
তুমি, অন্তর্জগতে মহা শশ্মান! ফাহাদের হ্বায় সরস তাহার! 
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সকলেই উন্মত্ত। কেহ রূপ লইয়া পাগল, কেহ ধন মান লইয়া 
পাগল-_কেহ বিশ্ব মংসারকে ভালবাপিয়াই পাগল। চৈতনা- 
দেব শুধু ভগবানের প্রেমে পাগগ হইয়াছিলেন। বঙ্গভূমিতে 
ধন, মান, রূপ, যৌবনের পাগলের অভাব নাই॥-কিন্তু শত 
শভাব্দিভেও এক চৈতন্য বই প্রেমের পাগল আর 'জন্মিল না 
এই ছঃখ!! ভগবানের বিশুদ্ধ প্রেমে যাহা? হৃদয় পরিপুণ হয় 
তাহার কিছুতেই পরিতৃপ্তি জন্মে না) প্রেম যত বাড়ে তত 
তাহার বাড়িবার গতি জন্মে; এগতির শেষ নাই; এ ইচ্ছার 
তৃপ্তি নাই, বিরতি নাই। গ্রেম বিকাশের কত পথ উন্মক্ত 
ও পর্যায়ক্রমে রুদ্ধ হইল কিছুতেই চৈতন্যের সন্তোষ জগ্সিল ন 
কিরূপে পৃজ্য জনের প্রতি আত্তরিক ভক্তি প্রকাশ করিবেন 
ইহাই তাহার অনিবার্ধ্য চিন্তা £ পরিশেষে এক নুূহন পথ আবি- 

ফার করিলেন-জ্ঞান বৃদ্ধ তন্তগণের পরিচর্য্যা করাই তাহার এক 
মাত্র কার্ধ্য হইল। শ্রীবাদ গ্রমুখাদি বৈষ্বগণ দেখিলে তিনি 

ধুলায়, লুষ্টিত হইয়! প্রণাম করেন? পথিমধ্যে ্নানার্থী বৈষ্ণব 
দেখিলে সাগ্রহে তাহার শু বস্ত্র ও পুজার দ্রব্যাদি নদীব 
ঘাটে লইয়৷ গিয়া দেবকোঁচিত কার্ধযাদ্িকরিতে ল।গিলেন। 
ভিনি গ্রণাম করিলে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ এই বলিয়া চৈত্বন্যকে 
আনীর্বাদ করিতেন যে, ভগবানের প্রতি তোমার দৃঢ় ভক্তি: 
হউক, মুখে সর্বদা হরিনাম বল, হৃদয়ে -তাহাকে ধ্যান কর, 
হরির কৃপা ভিন্ন মন্থুষ্যের মুক্তির আর কোন উপায় নাই। 
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চৈতন্য জ্ঞানবৃদ্ধ ভক্তগণ্র মুখে এইরূপ আশীর্বাদ শ্রবণ: 
করিপ্না পরম গ্রীতি লাভ করিতেন এবং বলিতেন আপনাদের 
অনুগ্রহ না হইলে হরিভক্তি লাভ করা যায় না; তুক্তদিগকে 
সেবা না করিলে হরিভক্তি হৃদয়ে স্থান পায় না;ঃযখন আপনারা 
সন্তুষ্ট হইয়। আমাকে আশীর্বাদ করিতেছেন তখন নিশ্চয়ই 
বুঝিলাম আমি হরি ভক্তি লাভে পরিণামে সক্ষম হইব। এই 
বলিয়! চৈন্য ভাবে উন্মন্ত হইয়া ভক্রগণের পদতলে লুষ্িত 
হইতেন। নদীতীরে গিয়া তিনি ভক্তগণের আর্দরবস্্ নিংড়া- 
ইয়া দেন, কাহারও বা শুদ্ধ বন্্ হাতে লইয়া রৌদ্রে ঈড়াইয়! 
থাকেন, পুজার সময় পুজার্কুগণের লম্মুখে পুজার বাদি 
স্থাপন করেন। ভক্তগণ পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেও তিনি এ 
রূপ কাধ্য করেন; এরূপ বাবহারের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে ভিনি বলিছেন ধে হরিকে ভালবাদিতে চায় সে 
প্রথমে হরির প্রিয় শিষ্যদিগকে ভাল বাস্থক। চৈতন্যের 
উত্তরে তক্তগণ প্রীত হইয়া বলিতেন তুমিই নবদ্বীপ পবিত্র 
করিবে, তোমা হইতে আমাদেরও পাপ মুক্ত হইৰে, পূর্ণকাম 
হইবার আর তোমার বিলন্ব নাই; তোমার শান্রজ্ঞান 
যেরূপ গভীর হরিভন্তিও তদ্রপ হউক এই আমাদের 
আস্তরিক প্রার্থন।। চৈতন্য এ সকল কথায় স্থির থাকিস্তে 
পারিতেন না, ভক্তগণের পদধুলি লইয়া যোড় হল্তে তাহাদে! 
নিকট ভক্তি ভিক্ষা করিতেন। লোকে মনে করিতে লাগিক 
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(নিমাই. প্রেমে পাগল হইয়াছে? তাহার কিছু মাত্র মান 
অপমান বোধ নাই ত্রাঙ্গণের সন্তান হইয়া! জাতি বিচার 
করে না, অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না, কেবল নিজে যাহা! ভাল মনে 
করে তাহাই একমনে করিতে থাকে । চারিদিক হইতে চৈ. 
নোর নিন্দা হইতে লাগিল; তাহাকে এখন এরূপ ঘৃণিত কাধ্য 
হইতে কে বিরত করিবে? জগন্নাথ মিশ্র আর এ জগতে নাই, 
শটী দেবীও শোকে কাতর! ও একমাত্র পুত্রের স্নেহে তাহার 
পক্ষপাতিনী। গ্রামের মধ্যে মহা! আন্দোলন চলিতে লাগিল; 
চৈতনাদেব অকাতরে সমস্ত সহা করিলেন? ভিনি নিজে যাহ 
বুঝিয়াছেন ত্বাহা যেরূপই হউক করিকেন | অনেকে নিষেধ করিতে 
লাঁগিপ, কেহুবা প্রাণনাশেরও ভয় দেখাইতে লাগিল ভিন 
কিছুতেই ভীন্ত হইলেন না; মনের একাস্তিক অনুরাগে সঙ্জ- 
নের সেবা! করিতে লাগিলেন । এরূপ ব্যবহশরে অনেকে বি- 
রক্ত হইলেন কিন্তু বিনয় চৈতনে:র স্বভাবের প্রধান উপকরণ? 
লোকে রুষ হইলে কিরূপে তাহাদের প্রীতি সাধন করিতে হয় 
তাহা তিনি জানিতেন, সুতরাং কেহই তাহার উপর আন্তরিক 
অসন্থষ্ট হইতে পারিতেন না। একদিন একজন বৈষ্ণব চৈতন্যকে ৷ 
জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কেন পাগলের মত এক্প জদ্ঘনা 
কার্ধা করিতেছেন? চৈতন্য বলিলেন দ্বিতল অট্টালিকায় উঠিতে 
হইলে যেরূপ সৌপান আশ্রয় করিয়! উঠিতে হয় সেইরূপ হরিভক্কি 
লীত করিতে হইলেও হরির অনুগত শিষ্যগণের ভক্তি ভিক্ষা 
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করিতে হয়ঃ আমাকে আপন।দের সেবক বলিয়া জানিবেন/ 
'আপনার্দিগের সেবা করিতে ন। পারিলে আমি কোন রূপেই 
হরিকে সেবা করিতে পারিব না) যে জগচ্ছের গ্রাণীকে প্রীতি 
করে সে জগতশ্রষ্টা ভগবানের প্রীতি সাধন করে। চৈতনোর 
কথায় বৈঝুব নিরন্তর হইলেন, "হার হদয়ে যে বাস্তবিকই 
অনাদি -পুরুষের আবির্ভীব হইয়াছে একথা সহজেই বুঝিছ্ছে 
গারিলেন। 

একদিন নবদ্বীপের প্রাচীন বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়া শুক্লা- 
স্বর ব্রঙ্মচারীয় বাটাতে হরিগুণ কীর্তন করিতেছেন এমন সময় 
চৈতন্য তথায় উপস্থিত হইলেম। টচতন্যকে দেখিবা মান 
সকলেই সাদরে তাহাকে দলের মধ্যে লইয়া! বলাইলেন। চৈত- 
ন্যের বাহ্য জ্ঞান নাই, তিনি হরিগুণ শুনিব। মাত্রই এত বিহ্বল 
হইয়। পড়িলেন যে মনের আধঘেগে বলিয়া! উঠিলেন আমি 
হরিকে দেখা পাইয়া! হারাইলাম, তিনি কোথায় গেলেন । এই 
বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন, ভক্তগণও তাহার 
রোদনে আস্তরিক মনোবেদন বুিতে পারিয়া রোদন করিতে 
লাগিল; রোদনের ধ্বনিতে শুক্লা্ঘরের ভবন প্রতিধ্বনি 
হইল। চৈতন্য সংজ্ঞাশূন্য হইয়া! ভূমিতে দুষ্টিত হইতেছেন, 
মধ্যে মধ্যে দাড়া ইবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন ন17 কিছুক্ষণ 
পরে স্থির হইলেন কিন্ত মনের অ+বেগ শান্ত হইল না1। ভক্ত- 
গণের গলা! ধরিয়] “আমি পাপিষ্ঠ নতুবা! এরূপ ধন পাইয়া 
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রাখিতে পারিলাম না” এই বলিয়! মুক্তস্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন। সন্মুখে গদ্াাধরকে দেখিয়া! চৈতন্য ব্যাকুল হৃদগ্কে 
বলিলেন ভাই গদীধর ! তুমি ধন্য, বাল্যক1ল হইতে তুমি হরি- 
ভক্তি লাভ করিয়। জীবন সফল করিয়্াছ, আমার জন্ম ও জীবন- 
ধারণ বৃথ!। সংসারে মাঁসিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না; 
ষে ধনের জন্য এত সাধনা, সে ধন পাইয়াছিলাম কিন্ত 
রাখিতে পাঁরিলাম না । এই বলিম্না তিনি গদাধরের পদতলে 
লুষ্টিত হইলেন। গ্রক্ৃত ভক্ত জগৎ হইতে মানের প্রত্যাশা 
করেন না, নিজকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া কি ধনী) কি নিধন, 
কি মহৎ) কি নীচ সকলের পদ্তলেই লুন্টিত হয়েন। ভক্ত জগ 
তের উশ্বর্ধয চাহেন না, সমাজের আধিপতা চাঁছেন না, সংসা- 
রের মায়ায় মুগ্ধ হইতে চাহেন না, তিনি কেবল অনাদি পুরু 
ষের প্রীতি সাধনে ব্যাকুল, তাহার হৃদয় ভক্তিলাভে যত্ববান । 
চৈতন্যের মনোবিকারের কথা নবদ্বীপে গোপন থাকিল 
ন|। প্রেমিকের ভ্তদয় যে তরঙ্গপূর্ণ সাগরের ন্যায় অস্থির 
তাহ! তৎসদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারে? ক্রমে 
ক্রমে সকলেই জানিতে পারিল যে চৈতন্য প্রেমে উন্মত্ত হইয়া. 
ছেন, তাহাতে আর মনুষ্যত্বের সব! নাই, শদ্ব্ভাবের সম্পূর্ণ 
বিকাশ হইয়াছে, চৈতন্যও কোন সময়ে হাদিতেন কোন সময়ে 
কাঁদিতেন, কখন বা সহল1 হরি! হরি! হরি! বলিয়া মুক্তকণ্ে 
চীৎকার করিয়া উঠিতেন) শাক্ত দেখিলে পশ্চান্ধাবমান হইয়। চিত্ত 
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টাঞ্চল্য ও উপ্বত্ততার ভাব প্রকাশ করিতেন। টৈতন্যকে ভূক 
গাইয়াছে, তহাব ধাযুরোগ হষ্যাছে প্রভৃতি জনরব প্রচার 
হুইতে লাগিল । .শচীদেবী একমার পুর এইরূপ দুর্দশা 
দেখিয়া লোকে যাহ! বলিতে লাগিল তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া 
পুত্রকে গ্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চৈতনা 
প্রেম পিপাস্ত্র হইয়। যে অনিবার্ধয তৃষ্জার জালায় অস্থির তা 
দুর করে কাহার সাধ্য? শচীদেবী পুত্রকে প্রক্কৃতিস্থ করিবার 
জন্য অনেক ওষধাদি গ্রস্ত করিলেন, কিছুই ফলদায়ক হইল 
না। অবশেষে তিনি ভগ্নহদয়ে বয়োবুদ্ধ ভক্তগণের নিকটে 
পুত্রের ছুর্দশ! জ/পন করিলেন। টৈতন্যের উন্নন্ততার কারণ 
তাহাদের অবিদিত ছিল না, কাজেই চৈতন্যকে কোন কথা 
নাঁ বলিয়৷ ভক্তগণ শচীদেবীকে চৈতন্যের দেবভাবের কথা 
বুঝাইয়। দিলেন। শচীদেনীও কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন) পুত্র 
যে এঁশী শক্তিতে শক্তিমান তাহাও তাহার অজ্ঞাত রহিল না। 
এই সময় হইতে শচীদেষী আর কখন পুত্রের গ্রতি বিরক্তির 
. ভাব গ্রক্কাশ করিতেন ন|| বাতাঁস উঠিলেই নদীর জল যেন্ন্গ 
আলোড়িত হয়, ভু কথা হইলে চৈতন্যের হদয়ও আনদ্দে 
সেইরূপ. নাচিয়া উঠিত, কিন্ত এ আনল স্থির থাকিত না; 
কাঁদিয়া মাটীতে না! গড়াইলে এ আনদের শেষ হইত না! 
একদিন চৈতন্য গদাধরের সঙ্গে অদ্দৈতাঁচার্ধের সহিত দেখ! 
করিতে চলিপেন। অদ্বৈত একবারমাত্র চৈতনোর শৈশবকালে 


৫৭. চৈতন্য-চরিত | - 


বিশ্বরূগের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, আর কখন তিনি 
তাহাকে দেখেন নাই? কিন্তু নকলের মনেই তীহার সৌন্দর্য 
ও আকৃতির একগ্রকার ধারণা ছিল $ বহুদিনের পরে দেখিবা- 
মারই অদ্বৈতাচার্ধ্য তাহাকে চিনিতে পারিলেন। চৈতন্যকে 
দেখিবামাত্র অস্থৈত বাহুপ্রসারণ করিয়া তদীদচিত্তে আলিঙ্গন 
করিলেন, চক্ষু হইতে প্রেমাশ্র অবিরল ধারায় পড়িতে 
লাগিল; ভাবের উচ্ছামে ঠাহার কণ্ঠবোধ হইয়া গেল, তিনি 
ফেব চিত্রিত ছবির নায় নজলনয়নে টৈতনাকে দেখিতে: 
লাগিলেন । নদীদ্ঘয়ের মঙ্গমস্ান যেরূপ তরগের ঘাত প্রতিঘাতে 
জালোড়ত ও কম্পিত হইয়া উঠে, ভক্তত্বয়ের সশ্মিলনে ও 
উভয়ের তক্কি তরঙ্গের সংঘষণ হইব, সংঘর্ষিত তরঙ্গমালা 
হৃদয়গয় অতিবর্তন করিল; উভয়েই নির্বাক হইয়া! রহিলেন | 
উদ্ভপ্নে অনেকক্ষণ এইছপ অবস্থায় থ।কিয়! যেন টচতন্য গাই- 
লেন। অদ্বৈতাচার্য্য চৈতনা মপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ হইলেও পাদ 
অর্ধদান প্রভৃতি সেবকোচিভ কার্মো, আপনাকে কৃতার্থ 
মনে করিলেন। অদদ্বতীচার্ধা একদিন গীতার কোন এরত্থানের 
অর্থ বুষিতে ন1পারিয| ঘনলাছারে নিপ্রিত সরয়াছিলেন, নিদ্রা- 
বস্থায়ক্কে যেন আপিয়! তাহাকে বলিল, ডোমার - অভীষ্ট সিদ্ধি 
হইবে) এতকাল তুমি যে ডক্কির জন্য অনাহারে সাধনা করিয়া 
তাহ| সফল হইবে । অচিরাং একজন মহ।ঝা দেশে, নগরে, 
এবং দ্বায়ে ঘারে হবিনান কীর্তন করিদ্ধ1! অকাতরে গক্ষি বিচরণ 
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করিবেন । টৈতন্যই যে এই অধ্ধিতীয় মহাপুকষ, ইনিই খে 
বঙ্গের বারে দ্বারে হরিনাম কীর্তন করিবেন, ইহা অদ্বৈতের 
“অচল বিশ্বাস ; সেই চৈতন্য গৃছে উপস্থিত-_ইহা অপেক্ষা আর 
তাহার আননের বিষয় কি? তিমি কিরূপে হ্বায়ের গভীর 
ভক্তি প্রকাশ করিবেন এই চিন্তায় অস্থির) কাহারও বাক্য 
স্করিত হইল না; অনেকক্ষণ পরে উভয়ে কিছু শান্ত হইলেন, 
হদয়ের বেগ হতবল হইল। গদাধর এদৃশ্য দেখিয়া নির্বাক 
বিশ্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়। উভয়ের দিকে চাহিয়া রছিলেন। 
ঠৈতনাও অদ্বৈতাচার্যের ধর্দীলাগ আরম্ভ হইল । অদ্বৈতাঁচার্যা 
টৈতব্যদেবকে জিজ্ঞান! করিলেন প্রভে!! আপনি সর্ধদ|ট 
বলিয়া থাকেন পাধন1 ভিন্ন ভক্তি লাভ হয় না এবং তক্তিলাভ 
ন] হইলে চিরশান্তি ভোগ করিতে পার! যায় না। একথ। সতা। 
কিন্ত ভক্তির সাধন] কি তাহা এ পর্যযস্ত বুঝিয্লা উঠিতে পারি 
নাই। চৈতন্য বলিলেন আপনি, আমা অপেক্ষা বহুদর্ণা, এ 
সকল বিবয়ে আমি আপনার শিষ্য হইবার উপধুক্ক পাত্র, 
তবে বখন জিজ্ঞান! করিলেন যাহা জানি ও বুঝিয়াছি তাহাই 
বলিতে সাহমী হ্ইূুতছি। গ্রাচীন ভক্তগণ বিনয়কে ভক্তির 
প্রথম সাধন বলিয়া গিয়াছেন$ কোন গ্রকার অভিমান 
অন্তরে থাকিলে ভক্তি ল!ত হইতে পারে না ইহা তাহাদের 
দৃঢ় বিশ্বাাস। নিজেকে অপবিত্র ও নীচ মনে করিতে হইবে ; 

অন্যকে মহৎ ও সগাশয় মনে করিয়া ঠাঁহার অদ্দেশ অবনত 
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শিরে পালন করিতে হইবে । সহিষণ,তা ও ক্ষমা ভক্ষির দ্বিতীর 
সংনন। 
“তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ,না। 
অমান্নিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি: ॥ 
ডণ অপেক্ষা নীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষুঃ হইয়া সর্ব্বন। 
“নরভিমানী থাকিয়! অন্যকে সন্মান পূর্বক সত হরি-সংকীর্তন 
করিতে হইবে। ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তন করিতে 
ইঈবে; শরণাপন্ন হইয়া! একান্ত মনে তীহারই সেবা করিতে 
হইবে; তাহাকে অচ্চনা, বলীন] ও প্রার্থন। করিতে হইবে; 
এই নবান্ঠ সাধন ভক্তিলাভের প্রধান উপায়। ভক্তি ভিন্ন 
জগতের নরনারী একছদয় হইতে পারে না। 
*শ্বপচোইপি-মহীপালে বিষ্ঠোর্ভক্তে। দ্বিজাধিকঃ। 
বিষ্ণভক্তি বিহীনোইপি যন্তিশ্চ শ্বপচাধিপঠ |), 
উপ্ডালেও বিষুতক্কিলাভ করিলে মহীপাল এবং ত্রাঙ্গণ হনে 
অধিক সম্মানের পাত্র হয় ; ভক্তিবিহীন ঘযতিও 'চগ্ডালের 
সমান; 
. শশুং বা ভগবস্তকং নিষাদং স্বপচং তথা। 
বক্ষাতে-্জাতি সামান্যাৎ সযাতি নরকং জব 1।/ 
ভক্তক্কে শূদ্র, চণ্ডাল বা অনা কোন নীচ জাতি বলয়! ঘ্বণ! 
করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে নরকগামী হইতে সবয়। সক প্রকার 
কপটতা ত্যাগ করিয়া সাধন] করিতে হইবে তাহা হইলেই 
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বিশ্ুদ্ধ ভক্তি লাভ হইবে। এইবূপ অনেক কথার পর অস্বৈতা- 
চার্ধ্য বলিলেন, আপমিই বৈষ্ণব দলের এক মাত্র সম্বল ও 
নেতা; আমি বুদ্ধ হইয়াছি আমার দ্বারা কোন কার্য্ের শুসাধনের 
মন্তাবনী তা ? ধর্ম ও ধন্মণনুষ্ঠান রত ভক্জগণ যাহাতে উন্নত 
হয় তাহাই আমার ইচ্ছা । অদ্বৈত্তাচার্যা কত্তক কর্তব্য জ্ঞানে 
উদ্দীপ্ত হয়া চৈতন্য আলয়ে আমিলেন। এতদিন পরে চৈতন্য 
“দধ বুঝিতে পারিলেন যে ধন্মজগন্ছে তাহার কর্তব্য এপর্যাত্ত 
শমম্পন রহিয়।ছে ; তাহাকে সমাজের পুষ্টি সাধন ও ধর্মবল বৃদ্ধি 
করিতে হইবে, জাতি বৈষমাকেশ্ুরীভূত করিয়া সকলকে পৰি 
লাহবঙ্ধান বাধিতেহইবে ; ভ্তক্রি হীন জগতে বিশ্বাসের শক্তি 
'বুঝাইতে হইবে। হৃদয়ের গভীর প্রদেশে কর্তব্য জ্ঞানের আঘাত 
লাগিল) মহাপুরুষের চিত্ত অস্থির হইয়। উঠিল । বিনয়ের অতাৰ 
ছিল না; বলের ব্সভাৰ ছিল না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাব ছিল না, 
কাজেই উদ্দেশ্য মাধন কষ্টকর হইল না। প্রথমে তিনি হরি- 
সকীর্তুন দলের অধিনায়ক হইলেন, ভীহার ভাবোন্ত্ব! ও 
নাকুলত। দেখিয়! গাষগুদিগের জড় ভদয়ও স্থির থাকিল না,সক 
"লই কৃতপাপের স্মৃতিতে অন্থৃতপ্র হইয়। কাদিতে লাগিল।' এই- 
দ্ূপে দিন যাইতে ল/গিল; চৈতন্যের সংকীর্তনের দল পুষ্ট হইতে 
লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই দঙ্গ এত পুষ্ট হইল যে তাহাদের 
সকলের একত্র অবস্থান ও একগল্গে কীর্তন করা সপ্তবপর হইল 
না। সকলের সঙ্গেই চৈতন্যের আত্মীয়তা সংস্থাপিত হইল, 
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কেহ আর কাহাঁকে ছাড়িয়। থাকিতে চাহেন ন| দলবদ্ধ হইব! 
ধন্মপালোচন1 করা সকলেরই ইচ্ছা) সকলেই প্রেমে উন্মন্ত। 
সকলেই চৈতন্যের অনুগত, চৈতন্যও ঘকলের প্রতি সমদশী । 
এক ধর্দে সকলে দীক্ষিত, এক উদ্দেশ্যে সকলে উত্তেজিত; 
মকলের দীক্ষা গুরু এক? এরূপ অবস্থায় পরস্গরের অবিচ্ছিন্ন 
শৌহার্দের উৎপত্তি স্বাভাবিক। ধর্ম সুত্রে একগ্রাণত। সংস্থাপন, 
ফাতীয় ভাব সংরক্ষণ ও ইন্দ্রিয় মংঘমনই চৈতন্যের গৃঢ় উদ্দেশা । 
ধন্মের নীরন তত্বেলোকের স্বাভাবিক আস্থা অসম্ভব ; বিশে- 
ধতঃ প্রাকৃত লোকে স্বভাবক₹ঃই বড় আমোদ প্রিয়; এই জন্য 
, চৈতন্য মংকীর্তন দ্বার! ধর্খু প্রচার সহজসাধ্য মনে করিয়ী- 
ছিলেন $ কার্যত: তাঁহার উপায়ই বিশেষ ফলগ্রদ হইর়াছিল। 
£চতন্য কেবল শাস্ত্রজ্জ ছিলেন না তৎ্সাময়িক লোকের 
চরিত্রঃঠ় আচার, নীতি এবং রুচিতে তাহার বহুদরশশীত। 
ছিল, তিনি যাহা মনে করিতেন শতসহত বাধা ও বিপত্তি, 
সত্বেও তাহ! কার্যে পরিণত করিতেন? কাধ্যক্ষম সাহায্য- 
কররীরও অভাব ছল ন।; তিনি জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে, 
[চস্তাকুল হইয়! দ্িব্যচক্ষে দেখিতেন যে ধন্মজগতে তীহার 
অনেক কাষ করিতে হইবে । অভক্তদিগের দয় ভক্তি 
সঞ্চার, শাকতদিগকে বৈষ্ণব ধর্শে দীক্ষিত করাও সমাজ সংস্কার 
তাছার জীবনের একমাত্র ব্রত) এ ব্রত সাধনে তিনি কখন 
গশ্চাৎপদ হন নাই) বিপদ দেখিলেও ভীত হইতেন না 
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কেবল আজ নাহয় কাল হইবে এই বলিয়া সময়ের অপেক্ষা 
করিতেন। 

আদ্বৈভাচার্যা ৈতন্যের গ্রতি ধর্দসংস্কারের সম্পূর্ণ ভার দিয়া 
দূরস্থ হইলেন? চৈতনোর সামাজিক দায়িত্ব বাড়িলঃ তিনিও এ 
দায়িত্ব শোধে অনুপযুক্ত ছিলেন না। সমাজ পু, ধর্ম বিস্তৃত 
ও জাতীয় একপ্রাণতা বদ্ধিত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন; 
তাহার হৃদয় আর নিশ্চিন্ত থাকিল না, সমাজের খণ হইতে কিসে 
মুক্ত হইবেন এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। এদিকে. প্রতিদিন 
সন্ধাঁকালে সমস্ত ভক্তগণ একত্রিত হইয়]! ভীবাস পতের . 
বৃটাতে সংকীর্থন করিতে লাগিল। গ্রাতিবাসীগণ একাস্ত 
বিরক্ত হইয়া উঠি; কেহবা রাজদ্বারে অভিঃযাগ, কেছব! 
অন্ধকার রাতিতে বৈষ্ণবদলের নেতৃগণকে হত্যা করিবার 
পরামর্শ করিল; মতৈকাতার অভাবে কোন পরামর্শ ই 
কাধ্যে পরিণত হইল না। বৈষ্ণবদল চতুর্দিক হইতে নানা- 
প্রকারের ভয় পাইতে লাগিল কিন্ত কিছুতেই তাহাদের হৃদয় 
বিচলিত হইল ন; একান্ত মনে তাহারা নিজ নিন্ধ ধর্ানুষ্ঠানে 
রত রহিল। অবশেষে উপায়াস্তর না দেখিরা গ্রামের লোকে 
জনরব তুলিল যে চৈতন্যকে ধরিবার জনা নখাবের নিকট 
হইতে নৌকাধোগে লোক আমিতেছে। বৈধনদলে একগা 
প্রচারিত হইবামাত্র অনেকেই গলায়নেদ্যত হ্:লন, ক্রমে 
ক্রমে চৈনা একথ! গুনিলেন, ধন্মের ছন্য বিপদের সম্মণীন 
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হইতে হইবে ইহ ধর্/বীরের অপার আনন্দের বিষয়। চৈতন্য 
শিষ্যগণকে সমৃৎসাছে বলিলেন নবাবের নিকট হইতে লোক 
আসিতেছে তজ্জন্য কাহারও অনিষ্ট হইবে না; আমি নিজে 
ধন্মের জন্য অকাতরে সমস্ত কষ্ট সহা করিব; তোমরা সকলে 
ধন্মান্ষ্ঠানে রত থাক। শিষাগণকে এইরূপে নিঃশক্ক করিয়া 
টচতন্য মন্ন্যসীর বেশ ধরলেন) পরিধানে রক্তাভবসন, গলায় 
উদ্তরীয় ও রুদ্রাক্ষমাল।, সর্বাঙ্গ বিভৃতিভূষিত+ কেশরাশি উশৃঙ্খল 
ও জটা সদৃশ, দক্ষিণ হস্তে দণ্ড, ব।ম হস্তে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করি- 
লেন। অন্পম সৌন্দধ্যের উপর সন্ন্যানীর বেশ, এক অপুৰ 
দৃশ্য! সন্যাধীবেশে সজ্জিত হইয়া চৈতনা সুরধনীতটে বেড়া, 
ইতে লাগিলেন। নিম্মল জলস্রোত, অবিশ্রান্ত কুল ঝুশ 
ধব'ন, গিকতাময় স্থন্দর পুলিন, তরঙ্গের পর তরশের বিচিত্র 
খেণা, শীতল শীকর সম্পৃক্ত সুমন্দ পবন প্রভৃতি প্রকৃতির 

অরঞজিত দৃশ্যে চৈতন্যের ভাব উচ্ছলিঠ হইল; নদীতটে ্ি 
থাকিতে না পারিস্না উদ্ধশ্বাসে শ্বাসের ব।টাতে উপস্থিত হই- 
লন; শ্রীবাস তখন কাধ্যযাস্তরে ব্যাপৃত ছিলেন; চৈতন্যকে 
সহসা এরূপ অবস্থায় (দখিয়] শ্রীবাস সশঙ্কিত ৪ নির্বাক) 
চৈতন্য উত্তেজিত ও উদ্ধত। শ্রীবামকে সম্মুখে দেখিয়া 
চৈতন্য সক্রোধে বলিলেন তুই এখনও নিশ্চিন্ত ভাবে 
গৃহকার্যে রত) বুড়া অদ্বৈত আমাকে একা ফেলিয়। 
বোথায় গেল? শ্রীবাস চৈতন্যের ভাব দেখিয়! বুঝিস্তে 
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পারিলেন যে তিনি উন্ন্তপ্রায়; আর কোন কথা বলিলেন 


না কেবল নীরবে কীদিতে লধগিলেন। এই রূপ গোল. : 


ূ 


যোগে বাটীর সকলে ভীত হইয়। নিকটস্ হইয়া চৈত- 


নাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ 
পরে চৈতনা গ্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীবাপকে বলিলেন শ্রীবাধ ! নবা- 
বের লোকে ধরিয়া লইয়] যাইবে এভয়ে কি তুমিও ভীত? 


এখনও কি তোমার সে ভয় আছে? ধর্মের জন্য আমি আত্ম 


জীবন উৎসর্গ করিয়'ছি, যদি কেহ ধরিতে আইনে আমি 
তোমাদের আগে যাইব, আমিই সকল সঙ্থয করিব। তোমাদের 
কোন ভয় নাই) এই বলিয়া চৈতন্য নীরব হইলেন; শ্্ীবাস 
মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া আর বাকান্দ,রণ করিলেন না। 
নবাবের লোক ধরিবে এ মিথ্য। জনরব অল্পদিনেই বিলুণ্ত হইয়া 
গেল। টৈতনোর শিষাগণের আর ভয় থাকিল নাঃ আবার 
সকলে মাহাৎসাহে সংকীর্তন আরম্ত করিলেন। শান্ত দল 
যখন বুঝিতে পারিল যে চৈতন্য আমামনুধষিক বশে বলীয়ান) 
কিছুতেই তাহাকে শাঁপন করা যাটতে পারে না তধন তাহার] 


বৈষ্বদলের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিবৃঝ হইল এবং ক্রমে ক্রমে 


চৈতনোর শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল। ধর্থের জয় চির 
কাল ধর্ম রাজ্যে চলিয়া! আচিতেছে; শাক্তদলকে ফেহ পরা* 
মর্শ দিল না, কেহ তাহাদিগের হৃদয়ে ধর্শের ভাব প্রজ্জলিত 
করিল ন। তাহার! আপন! হইতেই ধর্মের পক্ষপাতী হইল, সং 
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পথের গধিক হইল। অবিকৃত সহ্জজ্ঞান কখনও মনুষ)কে 
বিপথে লইয়া যায় না) উ়তি মমুষোর প্রকৃতি_অধোরতি 
মন্গু্যের বিরতি ইহ! জগতের ধন্মনীতির অন্রাস্ত সত্য । প্রকৃত 
ধশ্ম সমাজ যেখানে প্রতিষ্টিত হইবে অধার্টিকের সমাজ সেখানে 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়! যাইবে; যেখানে এশী শক্তির প্রাহুর্ভাব সে 
খ!নে সামান্য মনুষোর সমষ্টিজনিত শক্তি মুহূর্তের জনও 
তিষ্টিতে পারে না। চৈতন্োর ধন সমাজ অকাতরে সণ 
অপবাদ সহ্য করিল, গ্রতত্বন্দীগণের ভ্রকুটী দেখিয়াঁও নীল 
থাকিল। সময় লাসিল, ধন্মের গ্রতিত্্দীগণ আপন! হই 
বশীভূত হইল। শান্তদলও ক্রমে ক্রমে চৈতন্যদলের পক্ষপানী 
হইল, এইরূপে দ্রিন দ্রিন চৈতন্যের দল ও বশ বৃদ্ধি হইল; সধ্ধ- 
লেই জানিতে পারিল যে নবদ্বীপ হইতে যে ধন্মপ্লাবন আসি- 
তেছে 'অচিরাৎ তাহার প্রবল আোতে সমস্ত দেশ ভামিয়া 
বাইবে। | 
সাগরের জলে প্রতিনিয়ত উত্তোলিত, শোধিত ও বাম্পীরুত 
হইলেও যেমন অন্তর্জলোৎসের অর্শ বলে কখন নিঃশেধিত 
হয় না; অস্তরাত্মাক চিরস্তম বলেও কখন চৈতনোর উদ্দীপনা 
শক্তির স্তিমিত ভাব প্রকাশিত হইত না। টৈতন্য সার্ধ্বজন'ন 
প্রেমে গ্রমত্ত ও একমাত্র ধর্দাচুমোদিত কর্তব্যে উদ্দীপ্ত । বিপদে 
ধৈর্য, কার্যে অধ্যবসায় ভবিষ্যতে ও আত্মশক্কিতে স্থির বিশ্বাস' 
দারিদ্র ভ্যাগত্বীকার তাহার কার্য্ের প্রধান,অবলগ্কন। ধর্ম 
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সংস্কারক মহাপুরুষগণের উদ্দেশা সাধনের স্নথতায় মে দুঢ়-. 
বিশ্বান আবশ্যক সে বিশ্বীন তাহার মনে সর্বদাই অবিকৃত 
থাকিত। ঈশ্বরের শক্তি ধাহার সহায়, ধর্ম বাহার কার্য্ের 
নেতা, সহিষ্ুুত1 ধাহার বিপত্তির প্রতিত্বন্', কর্তব্য হইত্তে 
তাহার পদস্থলন অসম্ভব । ধন্মবিব সাঁধনই চৈনোর লক্ষায__ 
এ লক্ষ্যতেদের মব্য-শর,তক্কি বস্তার--সংকীত্নই এ ভল্ি 
বিস্তারের সহজ-নাধ্য উপায়। পনন্তপ্িপ্রবে ধন্ম বিপ্লবের স্টি 
হর) এই ধশ্ম'বিপ্নবে পাপের শান পুণ্]ের পুরস্কার হয়, নরকে 
স্বাঁয় শা ও ধর্মের রাজা বছযূল হয়? মাজনুপুষ্ট কুসংস্কাবের 
সমূল বিনাশ, এঁশীশক্তির অতুল কমত। গ্রদর্শন, মানসিক গন্ির 
পরিবর্ধন, অভীষ্টকার্য্যের সফনতাঁয় পরিণাম জ্ঞাপন করাই 
অস্তর্বিপ্নবের কার্য । এ বিপ্লঃ ভাগন্বীকার, নিংস্বাথ ভাঙ্গ 
বাসা, সমদরশীত] ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাই, টৈতন্য কিছুরই 'অভাবী 
নহেন। তিনি জগতের শখ্চিকে উপেক্ষা! করিয়! আত্মশক্কিকে 
কার্য্যসাধনের প্রধান বল মনে করি'লস। তিনি আজ আভ্া- 
স্তরিক বলে বলীয়ান, দমন্ত জগত একীভূত হইয়াও তীঁহার 
দৃঢ় বিন্যস্ত পদ্নকে রেখামাত্রও বিচলিত ক্িতে পারে না, বঙ্গে 
বন্ধ সমষ্টির আঘাতও তাহার ক।হে অকিঞ্িৎকর যাতনাদায়ক। 
আজ চৈতনয ধর্মবীর-নোপোলিয়ন, ওয়েলিংটন, ওয়াসিংটনের - 
নযায় রণবীর নহেন ; আজ চৈচ্চনা ধর্মযুদ্ধের নেন্ত1--থার্মাপলি, 
পীরামিডস। ওয়ার্টালু, থানেশখর, হুলদিঘাট, ভাছার যুদ্ধক্ষের 
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নহে-_হুর্গম মানপক্ষেত্র তাহার যু্ধক্ষেত্র তিনি আজ সম্মুখীন 
“অরক্ষিত শক্রশরীর ভেদ করিবেন না, পরেধক্ষেজাতীয় হৃদয়ে 
 ধর্শের বল সঞ্চরিত করিবেন। অপ্বৈত তাহার হৃদয়ে যে. 
 কর্তরাজ্ঞান নিহিত করিয়াছেন, তাহার উত্তেজনায় তিনি 
আঁজ সমস্ত জাতিকে একজাতি করিবার জন্য প্রমত্ত, ধর্মকে 
কেন্দ্রীভূত করিয়! তিনি আজ সমাজ সংস্কার, সাম্য ও ভ্রাতৃভাব 
সংস্ক'পনে একাগ্রচিত্ত ; ধন্ম ই ধাহ।র নেতা ও অবলম্বন, ধর্মের 
জন্য ধাহার জন্ম ও জীবন তাহার অধঃপতনের পরাজয়ের বা 
কর্তব্য স্বলনের সম্ভীবনা অতি অল্প। ভিনি আজ যেউদ্দেশ্য 
সাধনে উন্মত্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে উদ্দেশো যদ্দি একজন বঙ্গবানীও 
নাচিত তাহা হইলে জাতীয় একপ্রাণতার মূল এত বিচ্ছিন্ন 
ও শিথিল হুইত না, জাতীয় উত্তেজন] বিলুপ্ত হইত না, বৈষ- 
ম্যের সংঘর্ষণে বঙ্গদেশে দুর্দশাগ্রন্থ, পদদ্দবিত ও হীনসর্বস্থ 
হইত না। যে সাম্য সংস্থাপনে চৈতন্যের জন্ম, সেসাম্য 
পতিত ভারতের অভ্যুতানের প্রথম পোপান। নবদীক্ষিত 
শিষ্যগণ লইয়া ভিনি আজ বৈষম্য বিচ্ছিন্ন ধর্মক্ষেত্রে উপস্থিত, 
এক্ষেত্রে শাক্তদল তাহার গ্রতিদ্বন্দী ; প্রতিন্দীর সংখ্যা অধিক 
দেখিয়া! তিনি হীনবল, ভীত ব1 পশ্চাৎপন্দ হইলেন না, ক্বাথ" 
পর ও অধার্শিক জনের বলের সমষ্টিকে অনল শিখায় তৃণপু্ড 
মনে করিলেন। তাহার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল ধে জবিচ্ছিন্ন 
একতা শ লক্ষ্যে অটল দৃ্টিই প্রককৃতবল, শাক্তপ্দিগের এ. 
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অভাব তাহার চক্ষে মূর্তিমান। শাক্তদক্জের মতবৈষম্যই ষ্‌ 
ভাহাদের অন্তদৌর্বল্ের পরিচায়ক তাহা তিনি বুঝিতে পারি 
লেন। এক উদ্দেশ্যে শীক্তদল উত্তেজিত হইলেও উদ্দেশ্য, 
না'ধনোপায়ের সহায়তার অভাবে গ্রতিদ্বন্দীগণ আপনা হইতেই 
বশীভৃত- হইবোষ্টহ! তাহার অটল বিশ্বাস। নিজের শিষ্যবর্গ 
ভক্কিতে মাতোয়ারা এক কার্যে উত্তেজিত, এক নেতার 
আদেশে ও শিক্ষায় দৃঢ়সংকল্প ও ভ্রাতৃভাবে একপ্রাণ। এইক্ধূপ 
নকুল বলে বলীয়ান হইয়। চৈতন্য ধর্মসংস্কারে সম্পূর্ণ উদ্যোগী 
হইয়াছেন ; এমন সময়ে সংবাদ আসিল অদ্থিতীয় ভক্ত মিত্যা- 
নন্দ নন্দন আচার্ষ্যের বাঁটীতে উপস্থিত। দূর প্রবাঞ্িত 
সাগরোদ্দেশে নদী যেমন ধাবিত হস্স, নিত্যানন্দও মথুরা অব- 
স্থিতি কালীন চৈতন্যের প্রগাঢ় ভক্তির কথা শুনিয়া! তাঁহাকে 
দেখিবার জন্য সেইরূপ নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য 
নিতাঁনন্দের আগমন সংবার্দে আনন্দে অধ্ধীর হইয়] তাহাকে নিজ 
আলয়ে আনিবার মানসে সদলে 'নন্দন আচার্ষের বাটীতে 
গেলেন। বেগবত্ী নদীদ্বয়ের ঘাত প্রতিঘাতে যেরূপ ভীষণ 
লহরীলীলার স্থষ্টিহয় ভক্তদ্বয়ের সম্মিলনে উভয়ের হদয়েও সেইরূপ 
ভাবের উচ্চাস উঠিল। চতুর্দিকে চৈতন্যের শিষ্যগণের 
আানন্দসচক ধ্বনিতে নবদ্বীপ নিনাদিত হইল! 

নিত্যানন্দ ও টৈতন্যনদৃশ প্রতিভাশালী মহাপুরুষ, এক 
লন সন্নযাস)7 সহবাসে ইন্থর শৈশব, পৌগণ্ড ও কিশোর কাল 
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অতিবাহিত হয়। বীরভূম অঞ্চলে একচাকা গ্রামে হাঁড়ওঝার 
উরসে পদ্মাবতীর গর্ভে এই, মহাপুরুষের জন্ম হয়। একদিন 
একজন বৃদ্ধ সন্ন্যানী হাড়ওঝাঁর বাঁটাতে উপস্থিত হন 5 নিত্যা- 
নন্দ তখন নিতান্ত শিশু, তিনি একমনে বাহিরে বসিয়। খেলা 
করিতে ছিলেন, সন্ন্যাসী শিশুর আকারগর্ড অপূর্ব লক্ষণ 
দেখিয়া তাহার ভাবী জীবনের কল্পন! করিতেছেন, এমন 
সময়ে হাঁড়ওঝা বাটার দ্বারে সন্নযাসীকে দেখিয়া সাদরে তাহাকে 
বাটীর মধ্যে আনিয়া বসিবার আপনাদি দিয়! অতিথি সৎ- 
কারের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। হিন্দুর শাস্ত্রে অতিথি সর্ব 
দেবময়) সুতরাং অতিথি সেবা পুণ্যের কাঁ বলিয়। সক- 
লেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। পরিব্রাজক সন্প্যাসী হাড়ওঝার প্রার্থ- 
নায় আতিথ্া স্বীকার করিলেন; আহারাদি শেষ হইলে সন্ন্যাসী 
নিত্যানন্দকে ভিক্ষা প্রার্থন| করিলেন ; হাঁড়ওঝ। প্রার্থনা! শুনিয়া 
বিশ্মিত! কিকরিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পল্প।- 
বতীর নিকট আনুপুর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিলেন / মায়ের প্রাণ 
কাদিয়। উঠিল$ একমাত্র পুত্রের আশার তাহারা এতদিন 
বাচিয়াছিলেন এক্ষণে কিরূগে বাচিবেন এই চিন্তা অসহা হইয়!] 
উঠিগ। ক্থামী ওস্ত্রী উভয়েই একমাত্র পুত্রের ভাবী বিরহ 
স্মরণ করিয়া শোকাত্ত হইলেন কিন্ত পারত্রিক অমঙ্গল আশঙ্কা 
করিয্বা দৈবপ্রেরিত অতিথির ভিক্ষা প্রদীনে অসম্মত হইলেন 
না; অন্ত্রের দুর্বিষহ কষ্টে সন্ন্যাসীকে পু দিলেন। এবপ 


নিত্যানন্দ | ৬৩ 


কথিত আছে যে পুত্রশোকে দম্পতী দ্বয় তিন মাস অনাহারে 
দিন কাটাইয়াছিলেন। দানশীলত1 এবং ত্যাগ স্বীকারের, 
এরূপ জীবন্ত দৃষ্টান্ত অতি বিরল। স্বশ্বোণিত-পুষ্টসস্তানকে কোন, 
জননী অপরিচিত এবং অনিশ্চিতজীবন সন্গাসীকে ভিক্ষা 
দিতে পারে? বার্ধকোর একমাত্র আশ্রয়, বিপদের এক- 
মাত্র অবলম্বন, আধার সংসারের একমাত্র প্রদীপনদূশ 
সস্ভানকে কোন পিতা মাতা চিরজীবনের জন্য বিদায় 
দিতে পারে? যে জীবনের উপর ছুইটী জীবনের সম্পূর্ণ 
নির্ভর সে জীবন ভিক্ষা প্রদান কিরূপ ধম্মভয়ের, উদা- 
রতার ও মহান্‌ ভাবের আদর্শ দৃষ্টান্ত! অতিথির অপমানে 
সংসার শ্রীহীন হইবে, ছুর্দিন উপস্থিত হইবে এই ভয়ে দম্পতী- 
দয় সন্নযাসীর প্রার্থন। অগ্রাহ্য করিতে সাহনী হইলেন না। 
কুসংস্কার হইলেও কেমন স্থির, পরিত্র ও জীবন্ত বিশ্বাস। 
সন্ন্যাসী কর্তৃক নানাশাস্ত্রে স্থশিক্ষিত হইয়! নিত্যানন্দও যৌবনে 
সন্যাস ধল্ম গ্রহণ করেন এবং দেশে দেশে হরিনাম প্রচার 
করিতে থাকেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সকল তীর্থস্থান 
ন্বমণ করিয়া তিনি মধুরায় একটা সন্গ্যাদাশ্রম স্তাপন করেন, 
তাহার গ্রভৃত আধ্যাত্মিক বলে সে সময়ে আর্ধ্যদিগের প্রসিদ্ধ 
গ্ীর্থস্থান কাশীর পুতগণও বিশ্মিত ইইয়াছিলেন। সজ্জনের 
সহিত সঙ্জনের পরিচয় ভক্জের সহিত ভক্তের সহানুভূতি এবং 
এক ধর্দাবলদ্বীদিগের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ভ্রতৃভাব গ্রক্কতি 
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সিদ্ধ--ধন্মরজো এ নিয়ম অলঙ্ঘ। নিত্যানন লোকের 
মুখে চৈতান্াযর গ্রেমোন্বতভার কথা শুনিতে পাইয়া আননে 
বিহ্বল হইলেন; তিনি যে ভক্তিতে পাগল দে ভক্কিতে আরে! 
পাগল আছে ইহা তাহার নিকট থে কিন্ধপস্থখের সংবাদ, 
কিরূপ উতসাচের অন্তর্ভেদী মন্ত্র এবং কিরূপ আশ! পুর্ণ 
জ্যোতি তাহ! ভাবুকের কল্পনার বিষয়। চৈতন্যের অভ্রতপৃর্বব 
ভক্তির কথা শুনিয়! নিত্যানন্দ স্থির,.হইতে পারিলেন ন) 
কতিপয় বিশ্ব্ত শিষোর সহিত পদব্রত্জে নবদ্ধীপে উপস্থিত 
হইলেন। বৈঞুবদল মহা আনন্দে হরিনামের ধ্বনিতে গগণ 
কিদীর্ণ করিয়। নিত্যানন্দকে সবলে গ্রহণ করিলেন। চৈগ্তন্যের 
সহিত নিষাধনন্দের মিলনে ভক্ষদল পুঃাবয়ব এবং প্রবল শক্তি- 
দর একত্রিত হইপ্র। যে সময়ে বঙ্গদেশে অসীম উৎসাহের 
আকর টৈতন্োর সঃঙ্গ প্রগাঢ় বিজ্রন্যাপূর্ণ নিত্যানন্দ মিলিয়া 
হিনদুপম'জে ধন্মপ্ণংস্কাবের নুন্ধন পতাকা উডডীন করিলেন; 
ঠিক দেই সময়েই জর্মীনিদেশে অতুল 'অধাবসায়শীল বাগীপ্রবর 
মার্টিন লুখারের সঙ্গে সুপরত্িত স্থলেখক ও সুধীর প্রকৃতি 
মিলাক্কগান ( 81010196700) মিলিত হয়] পোপের পসিংহা- 
সন কীপাইয়! ইউরোপে ধর্মসংস্ক্‌রের নুতন ধবজা প্রোথিত 
করিতেন্ছলেন। টৈতনোর গভীর. ভক্তি ও নিত্যাননের 
অতলষ্পর্শী বিজ্ঞত। একত্রিত হইল, ধর্শসূংস্কারের স্বর্গভেদী 
ভেরী বাজিয়া উঠিল! আর্গ্যসণাজে জ্ঞানমিশ্র! তক্ষির এই 
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প্রথম জন্ম; পূর্বে বৈধ অর্থাৎ সাঁধনপরতন্ত্রী ভক্তি 
বলবতী ছিল চৈতন্য অঠৈতৃবী মহা ভাঁবময়ী ভক্তির ভাব, 
গ্গগতে প্রথম প্রচারিত করিলেন। পূর্বতন মহাপুরুষগণ 
ঈশ্বরের ব্যক্কিত্ব মবহেলা করিয়া! কেবলমার জ্ঞানও বিজ্ঞানের 
সাহায্যে তাহার শুক্কন্বর্ূপ চিস্থা করিতেন ; কিন্তু চৈতন্য 
এবং তীহার সশ্রদায় আননস্বরূপ ব্যক্তিত্ব পূর্ণ ঈশ্বরের 
উপাসনায় নিবিষ্টচিন্ত হইলেন; এইরূপে ধন্মের এক মহা- 
বিপ্লব উপস্থিত হইল $ পাপীর শঙ্কা, ধান্মিকের উৎসাহ বাড়িল; 
্দরাঙ্ধ্য তুমুল সংগ্রাম বাধিল_-এ সংগ্রামে ভক্তি ও বিজ্ঞতাই 
জয়লাভ করিল। বৈষ্ণবেরা বলেন চৈতন্য শ্রীরুঞ্জ ও নিত্যানন্দ 
বলরামের অবতার ; চৈতন্য-চরিতামুতে ও লিখিত আছেঃ-- 
“নেই ননানুত ইহ! চৈভনা গৌসাই। 
সেই বলদেব ইহা নিত্যানন্দ ভাই |” 

অতি অল্পকালের মধোই চৈতন্য ও নিত্যাননের মধ্যে 
বিশেষ সম্ভাব জন্মিল; সহোদর ভাভৃদ্বয়ের মধ্যেও এরূপ 
সন্ভাব অতি বিরল; কেহ কাহাকেও ছাড়িয়। থাকিতে পারেন 
না; উভয়েরই শক্তিঃ ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞ! একলক্ষো [নিবিষ্ট )উভ- 
যেই ধন্মসংস্কারে একপ্রাণ? এক কর্তব্যে উত্ডেজিত। ভক্ত- 

গণের এই মহ! আনন্দের সময় অদ্বৈতাচার্য্যকে অনুপস্থিত্ত 
দেখিয়। চৈতন্য তাহাকে ৪ নবৰীপে আনিবার জন্য শান্তিপুরে 
লোক গাঠাইলেন। অগ্থৈত সংবাদদাতার মুখে চৈহন্যকৃত 
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সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন, তথায় আর 
অপেক্ষা নাকরিয়] নবদ্বীপে আদিলেন। 'চৈতনা, নিত্যানন্দ ও 
অদ্বৈত্াচার্ঘ্য: একত্র সম্মিলিত হওয়াতে বৈষ্ণদলের বল 
সমধিক বৃদ্ধি হইল। অদ্দৈ তাচারধ্য চৈতন্যের পূর্বে রাড 
হুইয়। ভক্তির পথ কথঞ্চিৎ উন্ম ক করিয়াছিলেন । এখন সেই 
মুক্ত পথে ত্রিক্রোতার প্রবল প্রবাহের ন্যায় সাধকত্রয়ের ভক্তির 
আ্রোত ছুটিয়। চলিল ! | 
ভক্তত্রয়ের সম্মিলনের কিছুদিন পরে পুগুরিক বিদ্যানিধি 
নাম। জনৈক ভক্ত ও বিষয়াশক্ত পঙ্ডিতের আগমন বার্তা মব- 
দ্বীপে গ্রচারিত হইল; চৈতন্য কৌতুহলাবিশিষ্ট হইয়া! গদা- 
ধরৈর সঙ্গে নবাগত তক্তকে দেখিতে গেলেন। চট্টগ্রামে পু" 
রিক বিদ্যানিধির জন্ম হয়? জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া পূর্বে নবদ্বীপ 
বাসী হইয়াছিলেন ) বৈষয়িক কার্ধ্যানুরোধে পুনর্ধঁর জন্মতৃমিতে 
গমন করেন। টৈতন্য যখন দেশ ভ্রমণে পর্ববাঙ্গালায় উপস্থিত 
হন, তদ্দেশবামী সকলেই ইহার আচার বাবহারে মুগ্ধ হইয়াছিল 
ইন্থার প্রগ'ঢ় ভক্তির কথাও তন্দেশবামীর. অজ্ঞাত ছিল না) 
পুডরিক বিদ্যানিধি চৈতন্যের অশ্রুতপূর্ব্ব ভক্তির কথা অবগত 
হইয়া নবন্ধীপে উপস্থিত ভইলেন। তাহার বিষয়াচুরাঁগ” বেশ- 
ভূষার পারিপাট্ট, পার্থিব বর্ষে মত্ততা দেখিয়া দর্শনার্থী বৈষ্ণব 
গণের আস্তরিক বিরক্তি জন্গিল। সর্বাপেক্ষা চৈতনোর সঙ্গী 
গদাধর গ্রকাশ্যরূপে বিদ্যানিধির গ্রতি আস্তরিক অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
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করিলেন। চৈতন্যের আদেশক্রমে তদীয় শিষ্যগণ বর্তৃক ভাগব- 
তের কতিপয় শ্লোক পঠিত হইলে বিদ্যানিধি প্রেমাবেশে ্ 
থাকিতে পারিখেন না) উপস্থিত বৈষ্বগণ বিদ্যানিধির গভীর 
প্রেমের উচ্ছাস দেখিয়া বিশ্মিত, মুগ্ধ ও কৃতঅশ্রদ্ধার জন্য 
অনুতপ্ত হইলেন) গদাধরও কৃতাপরাধের জন্য বিদ্যানিথির 
নিকট ক্ষমাপ্রার্থী এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত শ্বরূপ তাহার নিকট 
দীক্ষিত হইলেন। ঠৈতন্য বিদ্যানিধিকে সঙ্গে করিয়। স্বীণ্য 
'আলয়ে প্রত্যাগমন কাঁরলেন। ভক্তের মেল! আরস্ত হইল; 
অবিশ্রান্ত মংকী নে কাহারও বিরক্তি, ক্লান্তি বাবিরতি নাই? 
হৃদ অনন্ত ভ'স্তরমে আদ্র সজীব ও প্রুল্প। সরলচিত্ত 
ভক্তগণ ভ্রাতৃনির্বিশেষে সংকীননে দিন কাটাইতেছেন 
এমন সময়ে শচাদেণা একদিন রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে 
চৈতন্য ও নিত্যানন শিশু হইয়] ধুলি খেলা করিতেছেন, খেলা 
করিতে ঝরিতে নিত্যানন্দ শচাদেবীকে বলিলেন মা! আমার 
্ষুধ! পাইয়াছে, খাইতে দাও। প্রভাত হইবামাত্র শচীদেবী 
চৈতন্যকে স্বপ্নের আহ্পুর্ক্িক বৃত্াজ্ বলিলেন; চৈহন্য 
জননীকে “একথা গোপনে রাখি” এই বলিয়। ভোজনের জন্য 
নিত্যাননাকে নিমন্ত্রণ করিয়। পাঠাইলেন। নিত্যানন্দ শ্লানাস্তে 
চৈতন্যের আলয়ে আদিলেন; আহারান্তে দ্িবাবসান পর্য্যস্ত 
সংকীন্তন হইল। আমরা অনেক অনুসন্ধানে চৈতন্যের 
প্রধান ভক্তগণের নাম সংগ্রহ ঝরিয়াছি। বিদ্যানিধি, গদ1ধর, 
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ইরিদ।স, হিরণা, মুরারি, জগদানন, বাসুদেব, শ্রীধর, শুক্লান্থর, 
্‌ বুদ্ধিমন্তর্খা, শ্রীমান, কাশীশ্বর, ব্রহ্মানন্নঃ পুরুষোত্তম প্রভৃতি 
ভক্তগণই চৈতন্যের শংকীত্ত্নের প্রধান সহায় ছিলেন। 
কখন শ্রীৰাসের গৃহে, কখন বা চন্দ্রশেখরের গৃহে, কখনবা 
চৈতন্যের নিজ গৃহেও কীত্বন হইত। বৈষ্ণবর্দল বিশেষ পুষ্ট 
হওয়াতে তিন চারিদলে ভাগ হইয়! সংকীত্বন আারস্ত হইত 
কিন্তু প্রেমাবেশ হইলে সব দল এক হইয়া যাইত। এই সময়ে 
ট্বৃষ্ণবগণের নিশীথ সংকীর্তন আরস্ত হইল, দিব।রাত্র হরিনামে 
নবদ্বীপ নিয়ত গ্রতিধ্বনিত হইন্তে লাগিল! 

সংকীব্রনস্থানে শান্তদলের কিম্বা অন্য কোন লোকের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল ; এজন্য নবদ্ধীপবানী অন্যান্য ধন্মাবপন্থী- 
গণ সংকীর্তনে আত্তরিক বিরক্ত হইয়। বৈষ্ণবদলের গ্রাতি 
অত্যাচার আরপ্তভ করিলেন। কোন নূতন ধর্মের প্রচার 
সময়ে সকল দেশেই এরূপ অত্যাচারের ঘটন। ইতিহাসে পাওয়। 
যায়, সক্রেটিসের মৃত্য, মহন্মদের মন্ক! হইতে মদ্দিনায় পলারন 
মার্টিন লুথারের রাজদ্বারে. অপমান, রাঁজ। রামমোহন রায়ের 
প্রতি হিন্দ্দলের শত্রুতা ইহার জলস্ত সাক্ষ্য। শাক্তদলের 
অত্যাচারে বৈষ্বগণ ভগ্নোৎ্সাহ হইলেন না) প্রতুযুত্ঃ ধর্ম- 
গ্রচারে আরে৷ দৃঢ়কল্প ও উৎসাহিত হইলেন। টেতনয, 
দিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে নেতা পাইয়া বৈষবদলের নিভীঁকত! 
পূর্বাপেক্ষ। বৃদ্ধি গাইয়ছল $ শাক্বদলের অত্যাচারে চৈতনে]র 
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কান শিযাই ভগ্োদ্যম হইলেন না কাজেই অত্যাচারী, 
গণ নিবৃত্ত হইল। ূ 
চৈতন্যদেনের স্বভাব অতি উদার ছিল । অবকাশ গাইলেই 
শনি গ্রতিবামিগণের বাটাতে বেড়াইতে য/ইতেন এবং ছোট 
(ছাট বালকদিগের সঙ্গে মহা] আননে খেল] করিতেন। এক 
দিন তিনি গঞ্গার ঘাটে আসিতেছিলেন এমন সময়ে একজন 
্রাঙ্মণ মানিয়! তাহাচে বলিল ভুমি কাল আমাকে তোমাদের 
সংকীর্ত্তন শুনিতে দাও নাই, তোমায় যেন কখন সংসারে 
থাকিতে না হয়? ব্রাঙ্গণটী এই কথাবলিয়। তাহার উপবীত 
ছিড়িয়া দিল তিনি কোন কথাই বলিলেন ন! কেবল ব্রাহ্মণের 
মুখের দিকে চাহিয়া ইসিতে লাগিলেন । এাক্ষণটী মনে করিয়া 
চিল, যে চৈতন্য এইরূপ অনায় ব্যবহারের প্রতিশোধ লই: 
পেন কিন্কু যন দেখিল যে তিনি কিছুমাত্র বিরক্ত বা অনন্ত 
5ইলেন না তখন নিজেই কিছু অগ্রতিত হইয়া চলিয়! গেল। 
টৈতনা, নিত্যানন, অগৈত ও বিদযানিধি নন্মিজিভ হইয়| বৈষ্ণব 
র্শের মাহাত্মা কীর্তন করিতেছেন এমন মময়ে হরিদাস ঠাকুর - 
( যবন হরিদাস) ইহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইলেন। হরিদাসের 
হৃদয় অনত্ত ভক্তির উন্মক্ত উৎদ। শাস্তিগুর অঞ্চলে বুড়ন গ্রামে 
হরিদাসের জন্ধ হয়; কাহার নিকটে ইনি ধর্শ দীক্ষিত হন নাই, 
শান্তিপুরের সরিহি বেনাপোলের বন মণো হরিদাস ধ্যান ণ 
সংবীর্ন করিতেন। ইনলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধ রর 
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গ্রহণ করায় হরিদ।স নবাব এবং কাঙ্গীকর্তৃক অপদস্থ, গ্রহারিতও 
'জল্লমগ্ন হইয়াও স্বীয় ভক্তি অচল রাখিয়াছিলেন। গ্রামন্ত 
জঙদিদার প্রেরিত বেশা। দ্বারা হরিদাসের ধ্যান ভঙ্গের চে! 
হইয়াছিল কিন্তু বেশ্যার! প্রলুব্ধ হইয়া ধ্যানে গ্গাত্ত হওয়া! 
দুরে থাকুক হরিদাস বেশাকেও বৰ ধর্ে দীক্ষিত করিতা- 
ছিলেন। ধাঁহার ভক্তি এত অটল, ধাহার হৃদয়ের বল এত দৃঢ় 
তিনি আজ চৈতন্যের নঙ্গে ধর্ম্রচারে একজ্রিত হঈলেন। 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে গ্রবাহ্ত নদী সকল যেমন দেশান্তর সিক্ত ও 
উর্বর করিয়া পরিশেষে সাগরে আত্মসমর্পণ করে ? নিতানন্, 
বিদ্যানিধি, হরিদাস প্রভৃতি মহাত্মাগণও সেইরূপ ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়া তনোর নিকট আত্মমমর্গণ করিলেন । চৈতন্য ভক্তির, 
নিত্যানন্ বিজ্ঞতার। অদ্বৈত বহুদর্শিতাঁর, শ্রীবাস উৎপাচ্ে 
এবং হরিদ্ান অটল ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতে চিরম্মনন- 
নীয় হইয়াছেন। বৈষ্বগণও ইহাদিগের অবতার নির্ণয় 
করিতে বিমুখ হন নাই। তাহারা বলেন চৈতনা ভগবানেতর, 
নিত্যানন্দ বলরামের। অদ্বৈত মহাদেবের, প্রীবাদ নারদের "ও 
হরিদাস ব্রহ্ধার অবতার । ধর্ঘ, রক্ষার জন্য চিরকালই মঙা- 
পুরুষগণ সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন? কেবল অসাধারণ গুণের 
জম্যই গতগ্রাণ মহাপুরুষগণ অবতার ভ্রমে পুজিত হইয়! 
থাকেন; লোকেও ভ্রান্ত হইয়া তীহাদিগের জন্ম ও মৃত্যুকে 
আবির্ভাব এবং.তিরোভাঁব বলিয়া থাকে। চৈভাদেব কোন 
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মহাশক্তির অবতার কি না তাহ। প্রমাণ করা সহজ নহে, তবে 
তিনি যে একজন অনাপারণ পুরুষ তদ্িষয়ে কোন সম্প্রদায়েরই 
সনেহ হইতে পারে ন।। যদি মহল্মদ, পা্কীরঃ লুখার, যীশু ও 
নানককে মহাশক্তির অবতার বলিতে হয়; তাহ! হইলে 
চৈতন)কে অবতার বলিতে কাহারও যুক্তিমূলক আঁপন্ধি 
থাকিতে পারেন1। * 
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চতুর্থ অধ্যায়। 


এক দিন মহাত্মা! চৈতন্য শিষ্যগণের সহিত ধর্মালাঁপ 
করিতে করিতে বলিলেন দেখ সংসারের ধর্মহীনত। দিন দিন 
বুদ্ধি পাইতেছে॥ লোকের মনে তক্তি নাই, ভয় নাঈ, বিশ্বাম 
নাই ) কেহই মুক্তির পথ খোঁজে ন!; পাপের অত্যাচার, দারিদ্র্য- 
তার কঠোরভা, ভক্তিহীন শুষ্ক জীবনের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে 
আমি নিতাপ্ত বাথিত হইয়াছি। তিনি এই বলিয়। নিত্যানন্দ 
ও হরিদাসকে আদেশ করিলেন' যে, তোমরা! আজ হইতে নব- 
দ্বীপের প্রতি গৃছে গিয়া! এই মাত্র প্রীর্থনা কর যে, “হরিনাম 
ভজ, হরিনাম বল, হরিনাম শিক্ষা কর+, সমন্ত দিবস এটরূপে 
নবন্বীপের গৃহে গৃহে বেড়াইয়! গ্রতি রাত্রে আমাকে দিবসের | 
মস্ত কার্র বিবরণ দিবে । নিত্যানন্্ব এবং হরিদাস টৈত- 
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মোর আদেশে প্রফুল্ল হৃদয়ে হরিনাম কীর্তন করিতে বাঁহর 
হইলেন এবং গুতি গৃহে গিয়া «তোমরা হরিনাম তজঃ হরিনাম 
বল, হরিনাম শিক্ষা কর” এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগি” 
লেন। সঙ্জনের হৃদয় উদ্রিক্ত হইল, প্রেমের নিরুদ্ধ উস 
খুলিয়া গেল শতধারে প্রেমের প্রত্রবণ হইন্ডে প্রেমবারি উৎ- 
ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। নবদ্বীপের সকলেই জানিতে পারিল 
মহাপুরুষ চৈতন্যদেব আজ হইতে প্রকাশ্যরূপে ধর্ম প্রচারে 
ত্রতী হইয়াছেন? এহপিন যাহা কেহ করিতে পারেন নাই আজ 
তাহা হইতে চলিল 9 চতুর্দিক হইতে নিত্যানন্দ ও হরিদাসের 
কীর্তন শুনিৰার জন্য জনত্ত1 হইতে লাগিল । এইরূপ প্রতিদিন 
গিত্যানন্দও হরিদ।স নাম প্রচার করিয়। রাত্রিতে চৈতন্যের 
নিকট গিয়! গ্রত্যাহিক ঘটনায় বিবরণ দিতে লাগিলেন। 
টৈতন্যও নিজের ব্রত পূর্ণ হইতেছে শুনিয়া! সমধিক উৎসাহে 
ধর্দের দুবোধ্য তত্ব সকল সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যন্ধ 
করিতে লাগিলেন । পাষগুদলের প্রাণে সার্বঞনিক প্রেমের প্রচার 
পহা হইল না!) গেপনে গোপনে টৈষাবদলে৭ [বরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হ- 
ইতে লাগিল ;নিতানন্দ ও হরিদাসকে কীন্বন করিতে দেখিলে 
পাষগঁদলের! লাগী লইয়া প্রহার করিতে উদাত হইত,টিল নিক্ষেপ 
করিয়! সংকীর্তনের ব্যাঘাত জন্মাইতে চেষ্টা করিত এবং সর্বদাই 
উপহাস করিয়া তাহাদের বিরক্ি উৎপাদন করিতে প্রয়াস 
পাইত। প্রচারক তয় পাষগুদলের মিমম ব্যরহারে, বিন্দুমাত্র ও 
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ক্ষু্ধ বা বিরক্ত হইলেন না) ধর্মের জন্য অকাতরে সকল কষ্টই 
সহা করিতে লাগিলেন। এইরূগে প্রচার কার্ধা চলিতে লাগিল। 
একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাস ধর্ম প্রচারে বহির্গত হইয়! 
বেখিলেন পথের পার্ডে ছুই জন মদ্যপায়ী পড়িয়! রহিয়াছে 
তাহার মধ্যে মধ্যে মারামরি ও গালাগালি করিতেছে এবং 
পথের লোকদ্িগকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাইয়! আমিতেছে। 
নিত্যানন্দ কিছুই বুঝিত্ঠে না পারিয়া একজন পথিককে জিজ্ঞাসা 
করিলেন পথের পাশে এঁয়ে ছুই জন লেক ধুলায় লুণ্ঠিত হই- 
তেছে এবং মারামারি করিতেছে উহার কোথায় থাকে, কি 
জাতি, কেন ওরূপ করিতেছে? সেব্যক্তি কহিল মহাশয় । 
উহার! ছুই ভাই ব্রাক্ষণ সম্ভান, সর্বদ| মদ্যপান করিয়৷ উন্নত 
থাকে; চৌর্যয, পরদার, নরহত্যা, গোমাংসের সহিত স্ুরাঁপান 
গ্রভৃতি জঘন্য কার্ধেয উহার সর্বদাই নিযুক্ত; উহ্বাদিগের 
অত্যাচারে আমাদের ধন, মান। প্রাণ কিছুই নিরাপদ নহে £ 
সন্ধ্যা হইলে কেহই উহাদের জন্য ভয়ে বাটার বছর হয় ন| 
সকলেই উহাদের জন্য সশস্কিত থাকে | পাপের এই বিকট 
দৃশ্যে নিত্যানশ্বের হৃদয় গলিয়া গেল) তিনি ভাবিলেন সং- 
সারে এ নরকের সৃষ্টি হয় কেন? এ নরক যদি আধার স্বরগীয় 
ভাবে পূর্ণ হইয়! স্বর্গ না হয় তাহ! হইলে আর জগতে ধর্দের 
জয় কোথায়? বাস্তবিক পাপের দৃশ্যে ধার্থিকের হৃদয়ে ধর্শের 
প্রথর তেন দ্বিগুণীভূত হইতে থাকে ও গ্রতিজ্ঞার বল বৈছ্যুতিক 
৭ 
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শক্তিতে মনোরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। ধর্মরাঁজ্যে চির- 
কালই পাপ পুণ্যের তুমুল সংগ্রাম চলিয়া আসিত্তেছে ; যিনি 
পাপের সংগ্রামে জয়ী ; তিনি মহাপুরুষ, তিনি জগতের আদর্শ 
ও আরাধ্য । এই পৈশাচিক দুশ্যে উদ্দীপ্ত হইয়া নিত্যানন্দ 
হরিদাসকে বলিলেন হরিদাপ! জগতে যে এমন পাপী আছে 
ইহ! আমি পূর্বে জানিতাম না, যাহ! হউক যেরূপেই পারি 
এই ছুই জনকে সৎপথে আনিতে হইবে ; তুমি আমার সহায়' 
৪ াহ1 হইলে নিশ্চয়ই কৃতকার্ধা হইব। এইরূপ স্থির করিয়া 
ছুই জন মদ্যপায়ীঘ্বয়ের নিকট গিয়া বলিলেন ভাই হে! তোমরা 
হরিনাম ভজ, হরিনাম বলঃ হরি ভিন্ন পাপীর আর কোন উপায় 
নাই, তিনিই পাপীর একমাত্র সহায় তোমরা! একবার প্রাণ 
খুলিয়৷ তাহাকে ডাক, তোমাদের সকল দুঃখের অবসান 
হইবে। পাপীদয় কীর্তনের চীৎকাঁরে মস্তক তুলিয়া! মহাক্রোধে 
ভক্তদ্বমকে মারিবার জন্য ধাবি'হইল; ভক্তদ্বয় আর কোন 
উপায় ন। দেখিয়া উর্ধশ্বাসে চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হইয়! 
সমস্ত ঘটনা বলিলেন। জগাই মাঁধাই ভক্তঞয়ের অনুসরণ 
করিয়াও ধরিতে পারিল না; অগত্যা গঙ্গার ঘাটে গিয়। পড়িয়। 
বহিল; কেহই আর উহাদের ভয়ে ঘাটে আধ্িতে পারে না; 
গ্রামের মধ্যে সকলেরই ভয় হইল যে আজ জগ্গাই মাঁধাই. যেন 
কাহার সর্বনাশ করিতে নদীর ঘাটে পড়িয়! রহিয়াছে। 
চৈভন)দেব সমস্ত ঘটনা শুনিয়া নিত্যানন্বকে বলিলেন যদ্দ 
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এই দুই পাপীর উদ্ধার সাধন ন। হয় তাহা হইলে আর এতদিন। 
কি করিলাম? পাপীার উদ্ধার ধার্মিকের ব্রত) এম স্লে। 
মিলিয়া পাপীদ্য়ের হৃ?ঃয় হরিনামের শাক্ত সঞ্চারিত কার, 
তাহ| হইলেই উহারা সংপথে আসিবে । এইস্থির করিয়! 
টচৈতন্যদেব আদেশ করিলেন আজ সকলে একত্র হইয়া প্রাণ 
খুলিয়া নগরকীত্তন করিও) হরিনামের গুণে পাপীর হৃদয় 
আপনিই বশীভূত হইবে । এরূপ বিপদাপন্ন হইয়াও নিত্যা- 
নন্দ নিজের উদ্দেশ্য ত্যাগ করিলেন না, বিশেষতঃ এরূপ কার্ষো 
টৈতন্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন এই মনে করিয়া পূর্ব পেক্ষ। 
ষত্রু সহকারে পাপীদ্বয়কে সংপথে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগি- 
লেন। এই ঘটনার পর জগাই মাধাই চৈতন্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইল, কখন গঙ্গার তটে, কখন কীর্তন স্থলে কখন বা চৈতন্যের 
বাটার চারিদিকে বেড়াইতে লাগিল ১ সন্ধ্য। হইলে কেহই তাহা- 
দের তয়ে বাটার বাহির হইতে সাহু করিত না| কোন দিন বা 
জগাই মাধাই অলক্ষ্যভাবে সংকীন্তন স্থলে উপস্থিত হইয়! 
সমস্ত রাত্রি সংকীন্কন গুনিত এইরূপে উভয়ের মন ধর্মের 
দিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে আকৃই হইল। একদিন নগর কীগুন 
করিয়। আলয়ে প্রত্যাগমন সময়ে নিত্যানন্দের সহিত জগাই 
মাধাইয়ের দেখা হইল) পপী্ঘয়ের ভীষণ মৃষ্ঠি, রক্তিম লোচন, 
উশৃঙ্খল কেশপাশ, অস্ত্র সদৃশ পরাক্রম দেখিয়া তিনি কিছু 
সস্কুচিত হইলেন। জগাই পরোষে নিত্যাননদকে নাম ধাম 
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জিন্তাসা! করিল, নিত্যানন্দও যথোচিত প্রত্যুত্তর দিলেন ; 
এইরূপ কথ বার্তা হইতেছে এমন সময়ে মাধাই নিত্যানন্দের 
মাথা লক্ষা করিয়া এমননেগে কলদির কাণপা নিক্ষেপ করিল 
যে তাহার মস্তক বিদ্ধ হইল; অজশ্রধারে শোণিত বহির্গত হইতে 
লাগিল। মাধাই ইহাতেও সন্তষ্ঠ না হইয়! পুনর্ব্বার গ্রহারো- 
দ্যত হইল কিন্তু জগাইয়ের প্রতিবন্ধকতায় সফলকাম হইতে 
পারিল না। পথের লোকে এই ব্যাগ্লার দেখিয়া চৈতন্যের 
নিকট নিত্যাননের অবস্থা জ্ঞাপন করিল; চৈতন্য শুনিবা মাত্র 
শিষাগণের সহিত ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইরা দেখিলেন, 
'নিতাননের মস্তক হইতে অবিরল শোণিত ধারা বহিতেছে, 
তিনি নীরবে.কিস্তু অক্ষুন্ধ চিত্তে পার্খে দণ্ডায়মান । দেখিব। 
মাত্র চৈতন্য নির্বাক কিন্তু নিত্যানন্দের কট দেখিয়া স্থির 
হইতে পারিলেন না, স্ব্বীয় উত্তরীয় দ্বারা নিত্যাননের শোণি- 
তাক মস্তক বাঁধিয়। দ্রিলেন। চৈতন্যকে নির্বাক দেখিয়া 
নিত্যানন্দ ধীর স্বরে বলিলেন প্রভূ শান্ত হউন, আমার জন্য 
ব্যস্ত হইবেন না, আমি আপনার নিকট এই পাপীদ্বয়ের জীবন 
ভিক্ষা করিতেছি ইহাদিগের শারীরিক দণ্ড দিলে কোন ফল 
হইবে না; ইহাদিগকে ক্ষমা করিয়া উদ্ধার করুন; জগাই 
আমাকে বীচাইয়াছে ইহাকে কিছুই বলিবেন না। চৈতন্য 
এই কথা শুনিয়া জগাইফ্বের মুখপাঁমে চা'হয়া অস্তরের সহিত 
তাঞ্গাকে আলিম্বন করিলেন £ আর কোন কথা ন| বলিয়া, তিনি 
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'আশ্রমাভিমুখে আমিলেন। জগাই মাধইও উদ্ধ্াসে তাহার 
পশ্চাৎ ধাবমান হইল | ভ্রাতৃঘ্বয় চৈতনের বাটীর দ্বারে আসিয়া 
হদয়ের গভীর যাতনায় রোদন করিতে লাগিল। জগাই 
মাধাই কি উদ্দেশ্যে চৈতনোর পশ্চাদ্ধাবমাঁন হইতেছে জানিবার 
জন্না নবদ্বীপে বালক বুদ্ধ নর নারী মকলেই দৌড়িয়া চৈতন্যের 
আলয়ে উপস্থিত হইল + গ্রামের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়! 
গেল যে আঁজ জগাই ধাই চৈতন্যের সর্ণাশ করিতে উদ্যত 
হইয়াছে। চৈতনাদেব ত্রাতৃদ্ব্নকে গৃহের মধ্যে লইয়। রোদনের 
কারণ জিজ্ঞান! করিলেন, ত্রাতৃপ্বয় কাতর বচনে জীবনের রত 
পাপ সকল স্বীকার করিয়৷ বলিতে লাগিল আমাদের পাপের 
সংখ্যা নাই, আমাদের মুক্তি নাই, শাস্তি নাই, এক্ষণে আমাদের 
পরিত্রাণের উপায় কি ৰলিয়। দ্রিন এই বলিয়া! উভয়েই কাতর 
স্বরে রোদন করিতে লাগিল। সমাগত দর্শকমণ্ডলী জগাই 
মাধাইয়ের কাতরতা দেখিয়] অবাক্‌ হইয়া গেল। কেহই কারণ 
জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না; সকলেই এক দুষ্ট ভ্রাতৃ- 
দুয়ের প্রতি চাহিয়! রহিল । ত্রাতৃদ্বয়ের কাতরত। দেখিয় 
চৈতন্যের হৃদয় ছুঃখে গলিয়। গেল; তিনিস্থির থাকিতে ন! 
পারিয়া বলিলেন তোমাদের কোন ভয়নাই) আজ হইতে 
তোমাদের পাপের ভার আমি গ্রহণ করিব; তোমরা যখন 
গাপকি বুঝিতে পারিয়াছ তখন তোমাদের অবশ্যই পাপ 
মোচন হইবে। এই বলিয়। তিনি ভ্রাতৃদ্ঘর়কে গঙ্গাতীরে লইয়। 
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গেলেন) সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোক নদীর তীরে ছুটাল) দুর্দান্ত 
পাপী জগাই মাধাইয়ের মন আজ পবিত্র হইয়াছে তাহার! 
আজ পাপমুক্ত হইবে এ জনরবে নবদ্বীপের সকলে নদীর ঘাটে 
উপস্থিত হইল। চৈতন্য ভ্রাতৃদ্ধয়ের হস্তে এক একটী তুলসী 
পত্রদিয়া কহিলেন তোমরা উহা আমার হস্তে অর্পণ কর; 
আম্বি তোমাদের সমস্ত পাপের ভার আজ হইতে গ্রহণ করি- 
লাম, ভোমাদিগকে আর পাপের যাতনায় ছটফট করিতে 
হইবে ন।। ভ্রাতৃপ্য় অবাকৃ ও নিশ্চে ) চৈতন্য পুনরায় পাঁপ 
ভিক্ষা করিলেন, ত্রাতৃদ্য় “কেমন করিয়া আপনার হাতে তুলসি 
দিব” এই ৰলিয়া রোদন করিতে ল।গিল। ত্রাতৃদ্বয়ের আন্তরিক 
যাঁতন! দেখিয়। চৈতন্যের চক্ষে জল আসিল; তিনি আবারও 
ভক্তি ভাবে হরিনাম করিয়া! হাতপাতিয়া পাপ ভিক্ষা করি- 
লেন। এবারে ভ্রাতৃপ্বয় ঠৈতন্যের হাতে তুলসীপত্র দিলঃ 
চৈতন্য বলিলেন আজ হইতে তোমর! পাঁপমুক্ত হইলে) এই 
কথা শুনিবামাত্র ত্রাতৃগ্গয় আনলো হরিবোঁল দিয়া উঠিল, 
চতুর্দিক হুইতে হরিবোলের ধ্বনিতে স্থুরধনীর বৃক্ষ থর খর 
কীপিয়া উঠিল; পবিত্র সলিল! ভাগিরথীতীরে পাপীঘয়ের 
জীবনের পাপ মহাপুরুষ চৈতন্যদেব অকাতরে গ্রহণ করিলেন! 
পাঁপীর আর্তনাদে বাহার ভবদয় দয়ার হইল, যিনি স্বেচ্ছায় 
পাঁপীর জীবনের পাপের ভার নিজে গ্রহণ করিলেন তাহার 
স্বদয় কত উচ্চ, কত মহান্‌। গাপীর ছূর্গতি ধাহার প্রাণে 
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সহিল না, অধর্ধের আত যিনি দেখিতে পারিলেন না, পাপের 
যাতনায় গ্রাণী ছটফট. করে, স্বর্গীয় আলোক পাপীর হৃদয় 
আলোকিত করিতে পারে মা ইহা ধাহার অসহা হইল) িনি 
মুক্তকঠে বলিলেন" পাপী হউক ধার্মিক হউক, ব্রাঙ্গণ হউক, 
চাল হউক আমার কাছে আইস আমি তোমান্ের পাপ ভিক্ষা 
করি, সোমাদের মুক্তির পথ দেখাইয়] দিতে গ্রস্ত রহিয়াছি 
ন্চিনি জগতের পুজা, আদর্শ ও আরাধ্া-_-পাষগুদিগরকে যিনি 
গ্রসন্নচিত্তে ক্ষমা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন তাহার মহত্ব কত 
গভীর তাহার জীবন যথাথ'ই ধর্মের জন্য উৎমর্গাঁরূত হইয়াছে। 
বৈষবদলের মধ্যে নিতাননোর, মান, মহত ও শেষ্টব বৃদ্ধি 
হইল) ন] হইবে কেন, ধর্মের জন্য যিনি আজন্ম হইতে শিক্ষিত 
ত্যাগন্বীকারে অকুষ্ঠিত, পরোপকারে দীক্ষিত হইয়াছেন তাহার 
ঝাছে এরূপ কার্ধয অকিঞ্চিংকর। সমাজ গঠনে, ধর্মাবিপ্লৰ 
সাধনে, বৈষম্য ভাব দূরীকরণে এবং শান্তি সংস্থাপনে নিত্যানন্দ 
বৈষ্ণবদলের অগ্রগণ্য তিনি পাঁপীদ্ঘয়ের উদ্ধার করিম! নব-ধর্ম 
প্রচারের পথ উন্মুক্ত, পরিষ্কত এবং প্রতিদবন্দীশূন্য করিয়া- 
ছিলেন। অমান্থষিক বলে বঙীয়ান, আমসংযমে চিরত্যন্ত 
উদ্ধার ও দয়াশীল নিত্যানন্দ ধর্ম গ্রবর্তক চৈতন্যের প্রধান বল; 
এবলের ম্মভাবে চৈতন্যের: অভী পথে অগ্রমর হওয়1! বোধ হয় 
ছুদ্ধর হ হইত): কভীক সাধনের টচগ্রতিজ্ঞার অভাব হইলে, 
মানদিক গতির পরিবর্তনে লক্গ্য বিচলিত হইলে, পরিপাম- 


৮০ চৈভম্য-্চরিত। 


দর্শীতা না! থাকিলে ধর্ববীরগণ কখনই কোন দেশে সফল- 
কাম হইতে পারেন নাই। চৈতনা, নিত্যানন, অদ্বৈত প্রভৃতি 
মহাপুরুষগণ যেন কোন দেব-শক্তির অবিকৃত গ্রতিমুত্তি, যে 
কার্ধা সাধনোদেশে ইশাহারা প্রেরিত, তৎসাধল্মেপযোগী বলের 
অভাব কখনও ই"হাদিগের অনুভূত হয় নাই। উদ্দেশ্য সাধনে 
নিত্যাননের অবিচলিত যত্ব, অপূর্ব ক্ষমাশীলতা, আত্মদুঃখ- 
বিস্থৃতি, স্থির নিভীকতা প্রভৃতি মহাঁপুরূুষোচিত গুণের পরিচয় 
পাওয়। গিয়াছে । এই ঘটনা উপলক্ষে বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্বদা 
একটা গান গীত হইয়! থাকে। অনেকে বলেন এই গান 
তৎ্সাময়িক কোন ভল্ঞের/গচিত, এ বিষয়ের কোন বিশ্বাস- 
যোগা প্রমাণ না থাকিলেও স্বাভাবিক সরলতা, ও ভাবোচ্ছবা 
শঞ্কির পরিচয়ের জন্য গানটা অবিকল উদ্ধত হইল £-- 


“আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়! 

মেরেছ তার ভয় কি আছে আয়। 

হরিসংকীর্ভনে নাচবি যদি আয়। 

ওরে মার খেয়েছি না! হয় আবার থাব, 

ওরে তবু হরিনাম দিব আর । 

ওরে মেরেছে কলনীর কাণা। (মাধাই রে! তরে মাধাই) 
ওরে তাই বোলে কি প্রেম দিব না, আর টু 

ওরে আমরা ছুভাই গৌরু নিতাই, 


বন্মপ্রচার। ৮১ 


ওরে ছুভায়ে তরাব ছুভাই আয় । 

তোদের শান করাব গঙ্গাজলে, 

হরিনামের মাল! দিব গলে আয়। 

ওরে আয়রে মাধাই কাছে আয়, 
ও হরিনামের বাতাস লাগুক গায় আয়।” * 

জগাই মাধাই চৈতনোর শিষ্য হইল; অন্যান্য তক্তগণের 

ন্যায় তাহারাও সংকীর্তন করে, চৈতনোর সেবা করে ধর্ম- 
প্রচারে সহায়তা করে। €োকে পুর্ব সংস্কারানুসারে তাহা 
দিগকে এখনও ভয় করিতে লাগিল; কিন্ত এখন তাহারা সর্ব 
দাই উদাসীন ভাবে পথে পথ ডাহা হরিনাম গান করে 
কাহারও কোন অনিষ্ট করে না। এইরূপে চৈতন্য ও নিত্যা- 
ননের নাম জন সাধারণে জানিতে পারিল? ধর্মী চৈতান্যের 
জীবনের গ্রথম দৃশ্য দেখা দিল। বৈঝুবদল প্রকাশ্যরণে 
ধর্মুগ্রচার আরস্ত করিল, মকজেরই মনে জগাই মাধাইয়ের 
উদ্ধার দেখিয়া চৈতন্যের শিষ্যগণের প্রতি ভক্ষি জঙ্গিল। নির্কি- 
বাদে প্রচার কার্ধ্য এবং প্রতি 'রজনীতেই শ্রীবাসে গৃহে 
সংকীর্তন হইতে লাগ্সিল। ভক্তগণের কখন বা প্রেমাবেশে 
মৃচ্ছা কখন ব1 বিকট চীৎকারে ভক্তির উচ্ছাস প্রকাশিত 
হইত । .একদ। চৈতন্য শিষাগণকে একত্রিত করিয়া! বলিলেন 
জজ আমি ৰেশভৃষায় সঙ্জিত হইয়! নৃত্য ও সঙ্গীত করিব। 
 সচিরসী। শর্দা প্রণীত তকি চৈতন: চক্রিকা হইতে উদ্ধৃত। 


৮২. চৈতন্য-চরিত | 


গদাধরকে রক্ষিণীঃ নিত্যানন্দকে বড়াই, হরিদাসকে কোতো- 
ঝাল. ভ্রীবাপকে নারদ খষ সাজিতে আদেশ করিলেন। সকলে 
ম্থলজ্জিত হইলে সঙ্গীত মারস্ত হইল ; প্রথমে মুকুন্দ সংকীন্ত'ন 
করিলেন তদনস্তর কোতোয়াল বেশে হরিদাল, নারদের বেশে 
শ্ীবাস, রুক্মিণী বেশে চৈতন্য ; গোপিনী বেশে গদাধর ও 
বরশ্মানন্দ অভিনয় করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করি- 
গেন। চৈতন্যের পুর্বে যে যাত্রা ছিল, এরূপ বোধ হয় না। * 
প্রথমে বংকীত্ত'ন তারপর বিধিবদ্ধ সঙ্গীতের দল এবং ইহা 
হইতেই বন্তমান কালে প্রচলিত যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছেঃ 
ইহার সময়ে ক্যা 2৬ ঞভ্র/লেন ছিল পরে রামায়ণ ও মহা- 
তারতের অংশ বিশেষ লইয়া নানাগ্রকার যাত্রার স্থষ্টি হর। 
সে কালের এবং একালের সঙ্গীত রচনার মধ্যে অনেক বৈলক্ষণ্য 
দুষ্ট হয়। সমালোচনা! করিলে স্থির হয় যে পূর্ব-কালীন 
সাধুগণের রচিত গানে হৃদয়োচ্ছণাসের অবিকৃত বিকাশ, স্বাভা- 
বিক মরলত।, স্বতঃ স্ক,রিত শব্দবিন্যাস ও প্রার্থনার আন্তরিক 
গভীরতা ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বত্ত'মান শতাব্দীর ব। 
তাহার কিছু পূর্বের" গানে এরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না; ক্রমে 
ক্রমে ভাবের বিকাশ অপেক্ষা শুতিমুখকর শব্ধ ৰিন্যাসের যত্ব 
বুদ্ধি হইতেছে । কোন একজন ভক্ত চৈতন্র যাত্রার উপ-. 


বত 





৬ ১২৮৯ সীলের টজো্ঠ মাসের ভারহীতে এটি ধর বিশেষরূপে আলো - 
চিত হইয়াছে। | 


সঙ্গীত। ৮৩ 


কারিতা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিয়! বলিয়াছেন সঙ্গীতের 
শক্তিতে পুরুষের! পুরুষত্ব বিশ্বৃত হইয়া প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইলে 
নীচ প্রবৃত্তির হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করে। 
আমরাও বলি নি্ধাম ভাবে ঈশ্বরৌপাসনা করাই উৎকৃষ্ট ধর 
সাধন; ইহাই প্রেমের চরমাবস্থাঃ সঙ্গীতের শক্তি যে নিষ্কাম 
প্রবৃত্তির উত্তেজক তাহাও স্বীকার্যয; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সঙ” 
তের শক্তি যেরূপ হইয়াছে উহা কেবল মনের নীচ প্রবুষ্ির 
পরিপোষক হইয়! দাড়াইয়াছে। বিশুদ্ধ সংগীত বিদ্যার 
চর্চা নাই; কুরুচিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক সংগীতে হিতে বিপরীত 
হইতেছে দেখিয়! ধার্মিক মাত্রেই স্ব স্তিক হুংখিত হইতেছেন । 
কৰে সেদিন আসিবে যে দিন ভক্ত বৈষ্ণবসন্তানদিগের মত 
বঙ্গবাসী নরনারী জীবনের গ্রাতে'ক সাধুবৃত্তি অনুশীলনে 
ধর্মজীবনের সহকারীর্গকরিয়৷ কার্ধাক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন! 
এখনও দেদিন আমে নাই-কিস্ত ঘনতিমিরাবৃত ভবিষাদাকা- 
শের পূর্ববদিক বিদীর্ণ করিয়া! যেন একটু আশার আলোকের 
আভাম দেখিতে পাইতেছি। ভগবান! তুমিই জান, তোমার 
দীন-হীন ভারতসস্তান কবে সে শুভদিনের মুধ দেখিবে ধা 
জগাঁই মাধাই পাপমুক্ত হইলে অধৈৈতাঁচার্ধ্য হরিদাসকে 
সঙ্গে লইয়। ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান শ্রৈষ্ঠতর ইহাই প্রকাশ্য ভাবে 
শাস্তিপুরে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার এরূপ 
মত পরিস্তবনের কোন অভ্রান্ত কারণ পাওয়! যায় ন1; বৈষণবের! 


৮৪ « চৈতন্য-চরিত। 


বলেন যে অদ্বৈতাচার্ধয দাসা ভাথে চৈতন্যকে সেবা করিতে 
না পারিয়া এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন ? এই জন্যই 
বয়োবৃদ্ধ হইলেও তিনি পরে শান্ত, দাঁস্যঃ সখ্য, বাৎসল্য ও 
মধুর রস সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | 
অটুপ্বতাচার্য্য শাস্তিপুরে গিয়া! রাশি শান্তর ব্যাখ্যা করিয়। 
জ্ঞানের প্রাধান্য গ্রচারে মত্ত হইলেন; হরিদান কোন-কথাই 
বলেন না কেবল অদ্বৈতাচায়্যের কথা শুনিয় হাসিতে থাকেন। 
লোকে মনে করিল বৃদ্ধ অদ্বৈতের জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। 
তিনি আর ভক্তির মাধুর্ধ্য উপলদ্ধি করিতে পারেন না, এই 
ঝন্যই ভক্তি অপেক্ষা জান শ্রে্ঠতর ইহাই প্রচার করিতেছেন। 

আজ কয়েক বৎসর হইল একখানি পত্রিকাতে এ সম্বন্ধে 
বাহ] প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা আমরা এই স্থানে উদ্ধত 
করিলাম। “মনুষ্য কত্ত'ব্যের ছুইটা বিভাগ আছে। একটা 
'ফানের বিভাগ, আর একটী ভর ভক্তির বিভাগ । এই জ্ঞান, 
শিক্ষা সমু; যাঁহাকে লোকে সাধারণস্তঃ বুদ্ধি বলে। বুদ্ধির 
বুদ্ধ প্রপিতামহ মন, মনের কন্যা চিন্তা, চিন্তার কনা বুদ্ধি, 
বুদ্ধির সস্তান সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত হইতে রিশ্বাস, বিশ্বাস হইতে 
যত্ব, যত্ব হইতে কার্য । অপরদিকে ভক্তির বৃদ্ধ প্রপিতামহ 
হৃদয়, দহয় হইতে গ্রজ্ঞাও প্রজ্ঞা হইতে বিশ্বাস, বিশ্বাস হইতে 
ভক্তি, তক্তি হইতে যত্ব ও যদ্ধ হইতে কার্যা। 

এক দিন চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ নগরে ভ্রমণ করিডে 


শান্তিপুর গমন। "৮৫ 


করিতে বলিলেন চল আমর1 একবার শাস্তিপুরে গিয়া তত্রতা 
শিষাগণকে দেখিয়। আসি ; এই বলিয়! উভয়ে গঙ্গা পার হইয়! 
শীস্তিপুরাভিমুখে চলিলেন। প্রচণ্ড হুষ্যের তাপে ভক্তদ্বয় 
তৃষ্ণার্ত ও পথশ্রান্ত হইয়! গঙ্গার তীরে এক মন্ন্যাসীর আলয়ে 
উপস্থিত হইলেন। চৈতন্য দেব সন্ন্যামীকে দেখিব! মাত্রই 
প্রণাম করিলেন; সন্ন্যাসী সন্ধষ্ট চিত্তে তোমার ধন ও বিদ্যা- 
লাভ হউক এই বলিয়! শাশীর্বা করিলেন ! চৈতন্যদেব বিশ্মিত 
হইয়! সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাস! করিলেন মহাশয় আমি এরূপ আশী- 
র্বাদ প্রার্থনা করিন|3 ভগবানে মতি হউক আমি সর্ব, 
দাই সঙ্জনের নিকট এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া! থাকি। 
সন্ন্যানী ছুঃখিত হইয়া বলিল হে দ্বিজ। কোথায় মামার আশী- 
র্বাদ সন্তষ্ট চিন্তে গ্রহণ করিবে; না আবার আমাকে নিন্দা করি- 
তেছ।' যে পৃথিবীতে বিলাপ, সুখ, মানঃ শীশ্বর্ধয ও কামিনীর 
সহবান ভোগ করিতে না পারে তাহার জীবন বৃথা; বি 
ভক্তিতে সংসারে আহার জুটিবে না, প্রাণ রক্ষা হইবে না, 
লোকের নিকট হইতে মানও পাইবে না। চৈতন্যদেব জগতে 
এমন নিকৃই প্রবৃত্তির লোকও আছে এই মনে করিয়া সন্ন্যাসীকে 
হাসিয়। বলিলেন পার্থিব তরঙ্বর্ষ্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই ঃ 
অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, তথাপি আমার হৃদয়ের 
বিশ্বাস ভক্তিতেই লোকে যুক্কি পাইতে পারে। শ্সামি ভক্তি 
কখনই ছাড়িতে প্রস্থত নহি। এইরূপ কথোপকথন হইলে তক্চ 
রি | 


৮৬ চৈতন্য-চরিত । 


হয় সন্নযাদীর ছুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তথায় এক মুহত্থের 
জন্যও অপেক্ষা করিলেন না। পথে আসিয়া চৈতনাদের 
নিত্যানন্দকে সন্নাসীর মনোগত ভাবের কথ! জিজ্ঞাসা করি- 
লে নিত্যানন্দ বলিলেন সন্ন্যানী আমাকে মদ্য পান করিতে 
ম্থরোধ করিতেছিল ; ইনি গুধু মদ্যপায়ী নহেন, ইহার কুটারে 
সদা সর্বদা একটী জ্ীলোকও বাসকরে। চৈন্তন্য বিষ্ণু! 
বিষণ, ! বলিয়া কাণে হাত দিলেন এবং'নিত্যানন্দকে সন্ধ্যাসীর 
কথ! আর বলিতে বারণ করিলেন। ভক্তদ্বয অদ্বৈতাচার্যের 
ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি শিষাগণে বেষ্টিত হইয়া 
ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্টতর এই মর্মে তর্কও মধ্যে মধো যোগ 
বাশিষ্ট পাঠ করিতেছন। আই্বৈতাচার্ষোর ব্যবহারে চৈতনোর 
মন উত্তেজিত হইয়! উঠিল। তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া 
সহস! আচার্য্ের সম্মুখে গিয়া! জিজ্ঞান! করিলেন ভ্তান ও ভক্কির 
মাধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? আচার্য বলিলেন জ্ঞানই সকল সময়ে শ্রেষ্ট, 
স্কঞানের সাহায্য ব্যতীত লোকে কখনই ভক্তিলাত করিতে 
পারে না। চৈতন্য আর সহা করিতে পারিলেন না, আচারের 
গলদেশ ধারণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন । আচার্ধাও 
আল্লান বদনে “মনের ইচ্ছা পুর্ণ হইল", বলিয়া! সকল ছুঃখ 
ভূলিয়া গেলেন এবং বিনীত ভাবে চৈতন্যের নিকট পুনঃ 
পুনঃ ক্ষম/প্রার্থন। করিতে লাগিলেন । ভক্তির প্রতি কাহারও 
অনাস্থা দেখিলে চৈতন্য কোন মতে সহ্য করিতে পারিতেন 


অদ্বৈতের ক্ষম! | ৮৭ 


না) তিনি সর্বদাই মুখে বলিতেন -ভক্তিহীনসংসাঁরে বাস করা 
অপেক্ষা মৃতাই শ্রেযঃ) তাহার হ্বায়ে কখন জ্ঞানের অভিমান 
্তান পায় নাই, লোকে বিনীত হউক নিজ্জীব পদার্থের ন্যায় 
সহি, হউক ইহাই তাহার ইচ্ছা। অট্বতাচার্য্যের পুনঃপুনঃ 
ক্ষম। প্রার্থনায় চৈতন্য কিঞ্িৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন তোমার 
বিনীত ভাব দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি এবং তজ্জ- 
নই অঙ্গীকার করিতেছি'যে তোমার অনুরোধে আমি শত অপ- 
রাধিকেও ক্ষমা করিব। সকলেই মনে করিয়াছিল যে চৈতন্য 
অদ্বৈতৈর প্রতি আন্তরিক অসন্থষ্টু হইবেন? কিন্ত চৈতন্যের 
প্রকৃতি সেরূপ ছিল না) শিষ্যগণের মধো কাহাকেও অন্যায় 
কায করিতে দেখিলে তিনি রুষ্ট হইতেন বটে কিন্তু অপরাধীর 
ক্ষমা প্রার্থনায় তাহার হৃদয়ে আর সে ভাব থাকিত না। তিনি 
নিজে বিনীত ছিলেন এবং লোকের বিনয় দেখিলে আননে অস্থির 
হইতেন। অদ্্ৈতাচার্ধ্য ক্ষম! গ্রার্থনা করিলে চৈতন্য তাহাকে 
সাদরে আলিঙ্গন করিলেন) অন্যান্য ভক্তগণ চৈতন্োর উদার- 
তার পরিচয় পাইয়! আনন্দে হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিল। 

কীন্ত'ন শেষ হইলে আদ্বৈতাচার্য্য তক্তগণকে আহারের 
না নিমন্ত্রণ করিলেন। জাতিডেদে আহারের স্থান ভেদ দেখা- 
ইয়। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন £-- 

“অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যাননা সঙ্গে। 
চলিল ভোজন গৃহে বিশ্বস্তর রঙ্গে ॥। 


৮৮. চৈতনু-চরিত | 


ভোজনে বসিয় তিন প্রভু একঠা্ট 
বিখবন্তর নিত্যানন্দ আচার্য গেমা ॥ 
দ্বারে বমি ভোজন করেন হরিদাস । 
যার দেখিবার শক্কি সকল প্রকাশ ||" 
শুরুর ব্রহ্মচারীর অন্ন গ্রহণ কালে বৃন্দাবন দাস দিখিরা- 
চেন ৫ 
£একদিন শুলান্থর ব্রহ্মচারী স্থানে। 
কগায়ে তাহার অন্ন মাগিল! আপনে ॥| 
তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়। 
কিছু ভয় না করিহ বলিলাম দুঢ় || 
এই মত মহা গ্রভু বলে বার বার। 
শুনি শুক্লান্থর কাকু করেন অপার ॥ 
ভিক্ষুক অধম মুই পাপীষ্ঠ গর্তিত। 
তুমি ধর্ম সনাতন মুই যে পতিত ॥। 

৫ ঙ্গ ঞ রঃ ক ঈ 
তথাপিহ শুরাম্বর ভয় পাই মনে। 
যুক্তি জিজ্ঞামিলেন সকল ভক্গণে | 
সবে বলিলেন তুমি কেন কর ভয়। 
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয়।| 
বিশেষ ষে জন তারে সর্ধভাবে ভজে। 
সর্বকাল তীর ন্্ আপনেই খোজে ॥ 


গুরু ন্বরের অন্ন গ্রহণ | ৮৯ 


দেখন। শৃড্রার পুত্র বিছুরের স্থানে । 

অন্নমমাগি খাইলেন স্বভাব কারণে | 

ভক্ত স্থানে মাগি থায় প্রভুর স্বভাব। 

দেহ গিয়! তুমি বড় করি অনুরাগ !! 

রং ৬ গং. ১৪ পা ঁ 

স্নান করি শুক্লান্বর অতি সাবধানে । 

স্ববসিত জণে তৃপ্ত করিল! আপনে । 

তওল সহিত তবে দিয়া গর্ভথোর। 

আলগোছে দিয় বিপ্র কৈল করযোড় ॥ 

গাঁ ০ ধাঁ পৃ টং নঁ 

সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আগ্ত কততজন। 

ভিজা বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচী নন্দন ॥ 

আপনে লইয়| অন্ন তান ইচ্ছা পাপি। 

শুর্লান্বর দেখিয়! হাসেন কুতৃহলী ॥ 

হাসি বনিলেন প্রভু আনন্দ ভোজনে। 

নয়ন ভরিয়। দেখে সব ভূত্যগণে || 

ক্ষিউীশ বংশাবলী চরিত লেখকও চৈশন্যের জাতিভেদের 

কথা উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি জাতিভেদ স্বীকার করিতেন 
কি ন। তাহ নির্ণয় কর! স্থুকঠিন$ তবে বত্বমান বৈষব সম্প্র- 
দায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হয় যে চৈতন্য জাতিগত, 
বৈষম্যকে দূর করিতে যত্ধ করিয়াছিলেন। 


৯০ চৈতন্য-চরিত। 


 ববন হরিদাঁসকে তিনি শ্বীয় শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া জাতি: 
/ভেদের মূলে. কুঠারাবাত করিয়াছিলেন । পুরাণেও লিখিত 
আ টু জিন 

£চগ্ুাালোইপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিতক্তি পরারণঃ | 
হরিভক্তি বিহীনস্ত দ্বিজোইপি শ্বপচাঁধম£ 1, 

এই পুরাণোক্ত বচনে যে চৈতন্য সর্ধদাই জাগ্রত ছিলেন 
তাহার সন্দেহ নাই। ভক্ত চতুষ্টয় মহা আননে শান্তিপুরে 
হরিনাম কীর্ভন ও গ্রচার করিয়া আবার পূর্ধবভাঁবে সকলে এক- 
ত্রিত হইয়] নবন্বীপে হরিনাম কীর্ভন ও ধর্প্রচারে নিযুক্ত হই- 
লেন। 

ধন্ম গ্রচার করিতে করিতে চৈতন্যদেব একদিন দেবানন্দ 
পণ্ডিতের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। শরস্তণত্ত, জ্ঞানী, শুদ্ধ- 
স্বভাব, মোক্ষাভিলাষী, এবং আজন্ম উদাসীন দেবানন্দ পণ্ডিত 
সার্বভৌমের খিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গীলে বাস করিতেন 
জনসমাজে একজন অদ্বিতীয় ভাগবতাধ্যাপক বলিয়! তাহার 
বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল + তিনি সর্বদাই ভাগবত পড়িতেন বটে 
কিন্ত তাহার মর্দ্ধার্থ বুঝিতে পারিতেন ন। কাজেই তাহার হৃদয়ে 
ভক্তি সঞ্চারিত হইত ন1। দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত 
হইয়! চৈতন্যদেব দ্লেখিলেন যে তিনি অনন্য মনে ভাগবত পড়ি- 
তৈছেন কিন্তু সুখের ভাবেম্পষ্ই প্রকাশ পাইতেছে যে তিনি 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। চৈতন্য বলিলেন লোকে 


ভক্কিতেই মুক্তি । ৯১ 


রাহা সাধনা করিয়া পায়ন। তুমি তাহা অবহেল। করিতেছ। 
এমন ভাবের গ্রন্থ তোমার হাতে পড়িয়া! অনারূত হইতেছে 
দেখিয়া আমার হৃদয় ছুঃখে শতধা বিদীর্ণ হইতেছে, লোকে 
তোমাৰে জ্ঞানী বলিয়! প্রশংসা করে কিন্ত তুমি কোন গুণেইঃ 
সে প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র নহ। দেবানন্দ চৈতন্যের কথা 
শুনিয়া অধোবদনে রহিলেন ; নিতান্ত বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়া 
কোন প্রত্যু্তর না দিয় নীরবে নিজের অজ্ঞতার ব্যিয় ভাবিতে 
লাগিলেন; অনেক দিন এইরূপে কাটিয়া গেল, চৈতন্যের ভৎ* 
সন] তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল, অবশেষ নিতীস্ত অনুতপ্ত 
হৃদয়ে ক্ষমা! প্রার্থনা! করিলে চৈতন্য তাহাকে নিজের ভক্তশ্রেণী 
ভূক্ত করিলেন। 

ক্রমে ক্রমে টচৈতন্যের ধর্মমত নৰদ্ধীপে ও পাশ্ববর্তী গ্রামে 
বিস্তুত হুইয়া পড়িল $ তক্তিতেই মুক্তি এই মূল-মন্ত্রে ণত শত 
নরনারী দীক্ষিত হইল। যবনের রাজো হিন্দুধর্মের আলো 
চন; ইসলাম ধর্মের প্রতিদ্বন্দী ধর্দের প্রকাশ্য গ্রচার, ইহ! 
কাজির সহ হইল না। অসিতেই ইসলাম ধশ্ের বিস্তৃত 
“এক মাত্র ঈশ্বরের পুজা অপর সকল দেবপুজার প্রতিবাদ” 
ইস.লাম-ধর্মী গ্রাবর্তক মহন্মদের মুল-মন্থ ; বিভিন্ন ধঙ্দের এরতি 
মুসলমানধর্মের যে জাতহিংসা ইতিহাস ইহার জলম্ত গাক্ষ্য। 
একদিন কাজি ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সংকীর্থনের কোল।হল 
শুনিলেন / হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুখান সথলনায় কাজি ক্রোধে 'শন্ধ 


ঈহ চৈতন্য-চরিত। 


হইয়া] সদলে সংকীর্তনস্থানে প্রবেশ করিলেন; সমাগত ও 
সংকীর্তনমত্ত ভক্তগণ সশঙ্কিত ও পলায়নগর হইল। কাজি 
বথেচ্ছক্রমে কাহারও প্রহার, কাহারও পদদলন, কাহারও বা 
পশ্চাদ্ধাবমান হইয়৷ মংকীর্তৰের দলকেছিন্ন ভিন্ন করিয়া 
ভুলিল। বাদ্যযন্ত্রাদি যেখানে ছিল সেখানেই রহিল কেহই 
প্রাণভয়ে তাহ। স্থানান্তরিত করিতে পারিল না। যনে শরীর 
স্পর্শ করিবে; যবনের ধন্মের হুঙ্কার শুনিতে হইবে এই মনে 
করিয়] সকলেই এবণরন্ধ, নিরুদ্ধ করিয়৷ পলায়ন করিল। বাঞ্জি 
বাদয-ষঞ্জাদি চুর্ণ করিয়। চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । 
ইসলাম ধম্মের হুস্কারে নবদ্ব।প বিকম্পিত হুইল! গ্রামে 
কাছি আসিয়। অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে ইহ। পাড়ায় পাড়ায় 
প্রচার হইয়। গেল; সকলেই নিজ নিজ প্রাণ, মান, ধন নিরাপদ 
করিতে ব্যত্ত। শাক্তগণ মনে করিল এই বারে চৈতন্যের ধন্ম 
বিনষ্ট হইৰে নবধম্মের নেতাগণ বন্দা হইয়া নবাবের নিকট 
প্রেরিত হইবে+ তথায় তাহার। রাজভ্রোহী বলিয়। নিশ্চয়ই 
গ্রাণ হারাইবে। এই সকল অনিশ্চিত ঘটনার আন্দোলনে 
ঘরে ঘরে জনতা হইতে লাগিল, কেহ কেহ বা গোপনে চৈত- 
ন্যকে ইসলাম ধঙ্শে দীক্ষিত হইবার পরামর্শ দিল। ধন্মবীর 
চৈতন্য সংকীর্তনস্থানে উপস্থিত ছিলেন না; নিত্যানন্দ, 
অদ্বৈতাচার্ধ্য, হরিদাস, পুওরিক প্রভৃতি মাহয্াগণও তখন 
কাধ্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন; কাজেই সংকীর্ভনস্থানে কাজির 


কাজির বিরুদ্ধে ধর্ণাযুদ্ধ | ৯৩ 


গতিদ্বন্দী বা দলের অধিনায়ক শ্বরূগ কেহই ছিল নাঁ। কাজির 
অত্যাচারের ক! গোপনে থাকিল না) টৈতন্য এ সংবাদ 
পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন। ভক্তের অবমাননা! তককের 
য়ে রে সহা হয় না) স্বীয় শিষাগণ বিজাতীয় কর্তৃক যথেচ্ছ উৎ- 
সত হইয়াছে; এ অবমাননা! চৈতন্য সহ্য করিতে পারি- 
লেন না, ততক্ষণাৎ দলের অধিনায়কদিগকে আহ্বান করিয়া 
ক্রোধে বলিলেন গ্রে কর্তৃক পথিত্র পর্দ কলঙ্কিত ও. বৈষ্ণর- 
গণ ভয়ে ভীত হইয়াছে; চতুর্দিকে আমাদের দুর্বলতার 
আন্দোলন হইতেছে আমরা কয়েক জন জীবিত থাকিতে 
আমাদের শিষাগণ কৃতাঁবমাননার গ্রতিহিংসায় বিরত থাকিবে 
ইহ! নিতান্ত ভীরুর কথ; অতএব আমি তোমাদিগকে আগ্পু- 
রোধ করিতেছি যে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে এই বাত্ত1 ঘোষণা কর 
যে ভাঁমি দা অপরাহ্কে সদলে কাজির ক্লুতাপরাধের যথোচি 
শান্তি বিধান করিব; তোমর1 সকলেই উৎসাহে এ বিষয়ে যত্ব- 
বান হও এবং আমার প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে আমার ইচ্ছণ প্রচার 
কর। শ্রিষাগণের প্রতি অযথোচিত ব্যবহারে কুদ্ধ হইয়া চৈত-. 
নর মুখ হইতে এই মকল আদেশ শুনিয়া উপস্থিত ভক্তগণ 
উৎসাহিত হইয়! উঠিল, সকলেই আগ্রহ সহকারে চৈতন্যের 
মুখের দিকে অনিমিষ নয়নে, চাহিয়া রহিল। চৈতন্যের 
আদেশ মুহুর্ত সময়ের মধ্যেই নবদ্ীপময় হইল) নবন্বীপ- 
বাধিগণ পোতনুক অন্তঠকরণে অপরাছের প্রতীক্ষা করিতে 


৯৪ চৈতন্য-চরিত। 


পাগিল ; স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা, ধনী, নির্ধন সকলের হৃদয়ই উৎ- 
সাহ পূর্ণ; বৈষ্ুব্দলে মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল। চৈত- 
নোর আদেশ অলঙ্ঘ্য, ধর্শবারের বল অপ্রতিহত, নব প্রতি- 
চিত সমাজের নেতাব মানসিক বল ও উৎসাহ ছুর্দমনীয় এই 
সকল বিবেচন। করিয়া কাহারও হৃদয় স্থির রহিল না। 
ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার কাঁরতে হইবে ইহা. অপেক্ষা ধার্শি- 
কের আর অন্য কি অম্ুষ্ঠান আছে? বৈষ্ণব সমাজ নব বলে 
বলীয়ান, এশী শক্তিতে সুদৃঢ়, অধিনায়কগণের দৃঢ় গ্রতিজ্ঞায় 
অটল। চৈতন্যের মনোগত ইচ্ছা! জানিবা মাত্র গদাধর, বক্রে- 
শ্বর, মুরারি, শ্রীবাস, গোপীনাথ, জগদীশ, গঙ্গাদাস, মুকুন্দ 
শ্রীধর প্রভৃতি ভক্তগণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন; সংকীত্র্নের 
আয়োজন হইতে লাগিল; সকলেই আগ্রহাতিশয়ে সৃর্ধ্যান্তের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; বৈষ্ুবগণের প্রমন্ততায় দিবা অব- 
সাম হইয়া আদিল; ঘোষিত সময় আসন্ন দেখিয়। তক্তগণ 
মহ! আনন্দে চৈতন্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; টৈতনা 
গকগ্কাকে মমাগত ও উৎলাহিত দেখিয়। দলের নেতৃগণকে বলি- 
লেন আজ দলে দলে বিভক্ত হুইয়। সংকীর্তন করিতে হইবে; 
অ্বৈভাচীর্ধ্য, হরিদাস ও গ্রীবাস তিন দলের নেতা হইয়া! নাম 
কীর্তন করিবেন; সকলের শেষ্কে আমিও নিত্যানন্দ সংকীন্তন 
করিব এইরূপ স্থির হইলে, বৈষ্ণবগণ সমস্বরে হরিবোল দিয়! 
₹বীর্বন আরম্ভ করিলেন) চতুর্দিক হইতে হাততালি, হৃদগ্গ 


বাদাতাণড লইয়! কীর্তন । ৯৫ 


মন্দিরা করতাল ও শঙ্ঘের ধ্বনিতে সমগ্র নবদ্ধীপ কাপিয়! 
উঠিল; সকলেই হরিবোল দিতে লাগিল, নবদ্বীপে এক অপূর্ব 
দৃশ্যের স্থষ্টি হইল। প্রতি দ্বারে ফল সমদ্বিত কদলী বৃক্ষ 
প্রোথিত, পুর্ণঘট সংস্থাপিতঃ মঙ্গলাচরণের মঙ্গল সৃচক ধ্বনিতে 
নবদ্বীপে হুলস্কুল পড়িয়া গেল। তৎকালিন মনল হচক আচার 
কিনধূপে নির্বাহিত হইত তাহ। পাঠকবর্গের অবগতির জনা 
নিয়ে কতিপয় পংক্তি উদ্ধত হইল £- 


“কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে। 
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আত্রসারে ॥ 
ঘবতের গ্রদীপ জলে পরম স্ন্দর। 
দধ দুর্বব! ধান্য দিব্য বাটার উপর |. 
হইল সকল পথ খই কড়ি ময়। 

কেবা করে কেবা পেলে হেন রঙ্গ হয়॥” 


এইরূপে মহানন্দে ভক্তগণ সংকীন্তনে প্রমত্ হইয়া উঠ্ি- 
লেন? নবন্থীপের দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীত্বন করিয়া চৈতন্য- 
দেব গঙ্গাতীরে মাধাইয়ের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ধর্মদীক্ষার 
গর মাধাই এই ঘাটে সর্বদা বাস করিতেন বলিয়া তন্না্গে 
ঘাটের নাম হইয়াছে লোকেও পবিত্রতার জন্য সর্বদাই এই 
ঘাটেন্নান করিত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; নুরধনী 
অবিশ্রান্ত বেগে ও কুল কুল রবে মাগরাভিমুখী হইয়! দৌড়ি- 


৯৬ টচৈতন্য-চরিত। 


তেছে $ সঞ্ধা! সমীরণ শ্রান্তদেহ স্শীতল করিরা পবিত্রতা সাধন 
করিতেছে) ভাগিরথীবঙক্ষে ভাসমান তরীতে ছুই একটা দীপ 
জিতেছে; প্রকৃতির এই মনোহর শোঁভ1 সন্দর্শন করিয়া 
বৈষ্কবগণের হৃদয়ে ভক্তির ছুদ্দম উচ্ছাস উঠিল। প্রেমিক 
মাত্রেই ভাবুক, কাজেই চৈতন্য ও ততসহচরগণ স্থির থাকিতে 
পারিলেন না, হৃদয়ের গভীর আবরণ উন্ম,ন্জ করিয়], ধর্ম্মভাবে 
বাহ্াজ্ঞান শূণ্য হইয়া! সংকীর্ভন করিতে লাগিলেন। অভীষ্ট 
সাধনে বিলম্ব হইতেছে মনে করিয়! টচৈতন্যদেৰ শিষ্যগণকে 
কাজির আলয়াভিমুখ হইতে আদেশ করিলেন ॥ চৈভন্যের 
আদেশ মাত্রেই ভক্তগণ সিমলিয় গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। বিধম্মীর অত্যাচার দমনে সকলেই বন্ধ পরিকর, 
ধর্মবলে সকলের হৃদ্য়েই অমিত তেজ সঞ্চিত, সকলেই এক 
উদ্দেশ্তে, এক নেতার অধীনে প্রধাবিত ও চালিত; ধর্মাযুদ্ধে 
আজ ভক্তগণ অগ্রপদ, নির্ভীক ও দুর্দান্ত) সংকীত্রন করিতে 
করিতে ভক্তগণ কাজির আলফ়ের সম্মুখীন হইয়া], চৈতন্যের 
আদেশ অপেক্ষা করিয়। দণ্ডায়মান রহিলেন। শিষাগণের 
জাগ্রহ বুঝিতে পারিয়া চৈতন্য আর অপেক্ষা করিলেন 
না কাজির বাটা চুর্ণ করিতে আদেশ দিলেন। শিষ্যগণ 
আদিষ্ট হইব! মাত্রই কাজির বাটা, উদ্যান, মসজিদ সফল চূর্ণ 
করিয়া! ফেলিল। কেহ আর কাহারও মুখের দিকে চাহে ন! 
বকলেই একমনে কাজির অনিষ্ট সাধনেক্ষিগ্রহস্ত। কাজি পূর্বেই 


কাঁজির পরায় । ৯৭. 


চৈতন্যের আগমন বার্তা পাইয়াছিল। বাঁটা ও মস্জিদ তূমিল।ৎ 
এবং উদ্যান নিবৃক্ষ হইলে চৈতনা নিতঃস্ত জুদ্ধ হইয়! কাঁজির 
ৰাঁটী ভগ্ীভূত করিতে আদেশ করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ 
সদ্য বিপদাশক্। করিয়া গলবস্ত্রে ক্রোধ নিবৃপ্ডির প্রার্থনা করিল 
এবং শান্ত হইবার জন্য অনেক প্রকার অনুনয় করিল। শিষা- 
গণের আস্তরিক অনুরোধে চৈতন্যদেব শাস্তমুত্তি ধারণ করি- 
লেন; পরিশেষে সকলে একত্রিত হুইয়। সংকীর্তন করিতে- 
করিতে নবন্বীপে প্রভ্যাগমন করিলেন । গ্রামে গ্রামে মহা 
আন্দোলম পড়িয়া! গেল) চৈতন্যদেৰ ধর্মশক্র পরাজিত করিয়া" 
ছেন, একথা আর গোপনে রহিল না, কেছই আর ভক্ত্দলের 
.বিরুদ্ধবাদী হইতে সাহমী হয় না। অধিকতর উৎসাহে ৪ 
ক্কতকার্ধ্যতার সহিত ধর্ম গ্রচার আরম্ভ হইল) শ্রীমন্তাগবন্তের 
গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মভাব বদ্ধমূল ও জাতীয় একপ্রাণতা 
অটল হইল। ধর্মন্থত্রে জাতীয় একতা, সহান্ুভূতিও সন্ভৃ- 
কারিতা| যেমন স্থির ও অটল তেমন আর কিছুতেই হইতে 
পারে না। জগতের অবনতিতে বিশ্বলিয়স্তার পবিত্র মিংহা- 
সনে আঘাত লাগে, এই অবনতি নিরাঁকরণ করিষার জন্যই 
চৈতন্যের অবতারণা । সকলদেশেই ধর্ম বিপ্লব উপস্থিত হুই- 
ক্লাছে। সত্যের জয় সকল দেশেই বিখ্যাত $ চৈতন্যদের বে.- 
উদ্দেশ্রেধর্মা মমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন ভাঙার ক্ষমতা আজ 
পর্যাত্তও অনেক দেশে অবিকৃত রহিয়াছে । চৈতন্যের হয় 


৯৮ টচৈতন্য-চরিত। 


ফেবিশ্বাসের উৎপত্তি, বৃদ্ধিও পরিণতি হইয়।ছিল ধর্দজগন্ডে 
তিনি শক্ষগ্ন চিত্তে তাহ'র ভূরি ভূরি নিদর্শন রাঁধিয়াছেন।, 
মৌভাগা ক্রমে উপযুক্ত সহচর পাইয়াছিলেন নতুব। তাহার শক্তি 
্ঠাঙ্ঠার সঙ্গেই বিলীন হইয়া! যাইত, এজগতে তাহ।র শঞ্চি 
আদুহ এবং কীর্থিত হইত না। প্রেম অকাতরে বিতরণ করি- 
বেন চৈতন্যের এ ইচ্ছা! সফল হইল, ধনী নিধন, স্ত্রী পুরুষ, 
জানী মূখ, বালক বৃদ্ধ সকলকেই তিমি অকপট হ্বদয়ে প্রেম 
শিক্ষ। দিয়াছিলেন। চৈতন্যের জীবন এইরূপে পরিণত কষে 
লাগিল। তিনি আর এখন গ্রতিবামীগণের প্রতি অত্যাচার, বুথ! 
তর্কে বাকানায় করেন না, কেবল একমাত্র ধশ্বরিক চিন্তায়, 
ধর্ম প্রচারে ও ধর্টের আলোচনায় তাহার মন সর্ধাদাই নিমগ্র। 
সংসারের সুখ আয় তাহার প্রার্থনীয় নহে) পরিবার, লম্পা, 
বিলাপ ভোগ, মায়। প্রভৃতি ধর্দের প্রতিতন্দী রিপু আর তাহার 
হৃদয়কে প্রলুদ্ধ করিতে পারে না; ঙিনি স্থিরচিত্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
এবং একান্তিক পপ্রমবশ হইয়াছেন। প্রকৃতির সৌন্দধো 
তিনি আত্মন্ঞান হারাইতেন, ধর্মের কথ! বলিতে বণিতে 
প্রেমের গভীর উচ্ছাসে রদ্ধক্ হইতেন। চৈতন্যদেবের ধর্ম 
প্লীন অনেক দিন হইতেই অটল ভিতির উপরি সংস্থাপিত 
হইয়াছিল, কেসল উহ! বহ্দর্শিতায় পরিণত হইবার বাকী চিল। 

এই সময়ে একদিন চৈতন্যদেব সশিষ্ো শ্রীবাগ পঙ্ডিতের 
লগে সংকীত্তন করিতেছিলেনঃ সকলেই বাহাজ্ান শুনা 


শ্রীবাসের পুন্ত্র-বিয়োগ | ৯৯ 


হইয়। ভাবে প্রমত্ব হইয়াছেন, এমন সমরে শ্রীপুর পস্তংপূর 


হইতে নারীগণের রোদনের রৰ উখিত হইল, রোগ-প্রপাড়িত, 
এ।বান পঙ্ডিতের পুত্রের মৃতাই এই রোঁদনের কাঁরপ.। শ্রীবাস 


! 
৮ 


সশঙ্কিত চিত্তে বাটার মধ্যে আসিয়া দেখিলেন পুত্রের গ্রাণ- 


বায়ু রহিত হইয়াছে, দেহ নিম্পন্দ ভাবে ভূপতিত) তিনি 
শোকে বিহ্বল না হইয়। পরিবারবর্গকে যথোচিত সাস্বনা 
করিলেন। শবস্থানে* আর অপেক্ষা না করিয়া সংকীন্ত'ন 
স্বানে আসিয়া পুর্ধামত লংকীর্তনে মাতিলেন। চৈতনাদেৰ 
অমঙ্গল আশঙ্কা করিঝ| সকলকেই রোদনের কাঁরণ জিজ্ঞাস! 


করিলেন; প্রক্কৃত কারণ আর গোপনে রহিল না। সমজ্ত 


বুত্তাস্ত অবগত হ্ই্র। চৈতনা দুঃখিতভাবে শীবাসকে পুত্রের 
মৃত্যু সংবাদ না বলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাস 
পওত স্মিত মুখে প্রত্যুন্তরে বলিলেন পাছে আমাদিগের উদ্দীপ্ত 
ভাবের ব্যাবাত জন্মে এই ভয়ে আমি এই ছু্দৈৰ ঘটনার কখ। 
প্রকাশ করি নাই। চৈতন্য প্রথমে বিস্মিত পরে হষ্টচিত্তে 
শ্রীবামকে আলিঙ্গন করিলেন; পুক্রবিরহে ্রীবাস ব্যথিত হাদগ় 
হইয়াছেন মনে করিয়। বলিলেন; পণ্ডিত! মৃত্যুই লোকের 
অপরিহার্য এবং শেষ গতি; যে মরে সে সংসারের কট হইসে 
রক্ষা গার; এজগতে ধর্মের প্রতিরোধী অনেক গ্রলে।ভম 


গ বিপত্তি আছে, কোমার পুত্র এসকল কিছুই ভোগ করিতে 


পারে নাই) তুমি ইনার জন্য হুঃখিত হুইও ন1) সকলেই কোন 


১০০ চৈতন্য-চরিত। 


1 কোন সময়ে মরিবে ইহা বিশ্বনিষন্তার আদেশ) এ মাদেশ 
অতিক্রম করিতে কাহারও সাধা নাই। এই সকল কথা বলিতে 
বলিতে টৈন্ছনোর কণ্ঠীরোধ হইল, চক্ষুত্বয় হইতে দর দর ধারে 
তাশ্র পড়িতে লাগিল ; বাহুদবয় দ্বারা শ্রীবীঘকে বেষ্টন করিয়া 
রহেলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়! চৈতন্য যেন চেতন! 
পাইলেন, আর অপেক্ষা না! করিয়া বলিলেন শিষ্গণ ! চল 
আমর! সকলেই পণ্ডিতের পুত্রের সতকারে যোগ দান করি। 
এই বলিয়া চৈতন্য সদলে বাটার মধ্যে আসিলেন + সংকীত্ত ন 
করিতে করিতে শব লইয়া ভক্তগণ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হই- 
লেন। বথাবিধি যুতশিশুর সৎকার করিয়া ভক্তগণ গৃহে 
গ্রাত্যাগত হইলেন; তৎকালে কিরূপ বিধি অনুসারে এই 
ক্রিয়া মম্পর হইত কোন গ্রন্থে তাহার কোন বিবরণ পাওয়া 
ধান না। তত্কালীন সমাজের রীতি নীতি উদ্ধার কর দুরূহ 
কার্ধ্য $ চৈতনোর জীবনী সম্বন্ধে ফেসকল প্রাচীন গ্রস্থাদি 
পাওয়। যায় তাহার অধিকাংশই কবিকল্িত ও এত রগ্ডিতযে 
তাহা হইতে লতা নির্দেশ করা অসাধা ব্যাপার। অবতার 
বাদীরা ঘটনাবল'কে লীলা শ্রেণীভৃক্ত করিয়া তিহাসিক চিন্র- 
গুলি কল্পনানভূত করিয়াছেন; তবে করনা আংশিক বা 
সম্পূর্ণ সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত। লোকে যাহা কখন 
দেখে নাই গুনে নাই বা জানে নাই তাহা কল্পনার সীমা কি 
ভ্, বর্িত বিষয় দেখিলে তত্ষঘশ আর একটী বিষয় 


* মাঁধকের লীল]। ১৪১ 


স্বতঃই মনে উপস্থিত হয়। এই জনাই পঞ্ডিতেরা সংস্কারকে 
ত্রিবিধ বিভাগ করিয়াছেন। দৃষ্টি, রতি ও অনুভব সংস্কীর। কৰি? 
কৰ্নন] এ পীমা অতিক্রম করিতে পারে না তবে অতি রঞ্জিত 
বা অরক্ষিত দৌষে কোন স্থলে সত্য বিলুপ্ত এবং কোন স্থলে! 
বা সত্য হাদগত হয় ন17 প্রাচীন কবিদিগের মধো অনেকের 
এদোধ ছিল কাজেই প্রকৃত গ্রাচীন ঘটন! ছল'ভ হইয়াছে। 
টচৈতন্যের জীবনী তিনভাগে বিভক্ত করিয়! গ্রাটীন কবিগণ 
আদি মধা ও অন্ত লীগা নাম দিয়াছেন) অবতার হইলে লী! 
করিতে হইবে ইহা এক, প্রকার সিদ্ধান্ত। বগুমান শঙাবীর 
পাঠকগণ লীন! শবে কুরুচিপূর্ণ ঘটনাবলীর কথা মনে করেন 
প্রকৃত গক্ষে অনেক স্থলে ইহা যথার্থ নহে) টচতন্যের জীবর্নী 
ইহার সুল্গর দৃষ্টাত্ত। যদিও চৈতন্যভাগবত প্রণেতা! বৃন্দাবন 
দম চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যমঙ্গলের লেখকগণ গ্রকৃত 
ঘটন| বর্ণম| করিতে করিতে ভাবের উচ্ছাসে সত্যের জোতি: 
আধারে নিহিত করিয়াছেন, তথাপি অন্ুনন্ধিতন হইয়। তৎ 
সমুদয় গ্রন্থাদি পাঠ করিলে অনেক তত্ব উদ্ধত হইতে পারে। 
চৈতনেঃর সময়ে গ্রকৃত ইতিহাসবেন্তাগণের জন্ম হওয়া, দুরে 
থাকুক অধিকাংশ লোকর অক্ষর পরিচর হইয়াছিল না। তখন 
বর্ণতেদে অধায়ন ও অধ্যাপন কার্ধা সম্রদ।য় গত ছিল, চৈতনা 
এ বৈষম্যের নিরাকরণে গ্রভৃত যন্্ করিয়াছিলেন এবং অনেক 
পরিমাণে কৃতকাধ্যও হইমছিলেন। তৎকাগঘটিত ঘটনা 


৯০২ চৈতন্য-চরিত । 


বলী লোকের মুখে মুখে চণিত কাজেই লোকে ভখন গন্প করিতে 
ও শুনিতে ভাল বামিত। আজ পর্য্যস্তও প্রাচীন 'লোকের 
“নিকট বসিলে অনেক কথা গুনিতে পাওয়| যায়? সে সময়ে 
ইতিহাস (লখিবার প্রথা ছিল না, মুখে মুখে ইতিহাম চলিত এবং 
বক্তাগণের রুচি অনুসারে ঘটনাবলীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ধিত হইয়। 
মূল কথা অনেক নীচে পড়িয়! যাইত; গ্রক্কৃত ঘটনা হয়ত 
উল্লেখ করিতে অনেকে বিশ্বত হইতেন। এইরূপ নান! 
কারণে প্রাচীন বীরগণের জীবন প্রচার কর। বর্তমান সমাজের 
হুঃসাধ্য হইয়াছে। আজ কাল কীটদষ্ট পথির উদ্ধার সাধনে 
বর্তমান সাহিত্ব্যসমাজ যেরূপ ঘত্বুপর হইয়াছেন তাহাতে আমর! 
'অচিরাৎ বঙ্গসাহছিত্যের উর্নন্টি আশা করিতে পারি। বিলুপ্প 
গৌরব ও কপি ধতই প্রচারিত হইবে জাতীয় এক গ্রাণতার মূল 

ততই দু হইবে। 

সপ 
পঞ্চম অধায়। 
র স্তরে. 

কর্তিত মহ্থাপুরুষগণের জীবন আলোচনা! করিলে স্পষ্ট 
.খুঝিতে পারা যায় লোকে যাহা সামান্য মনে করিয়া তুচ্ছ 
করে মহাপুরুষগণ তাহাতে অসীম ভাব লুকায়িত দেখেন? এই 
অসীম ভাবেই তাহারা মত্ত ও আত্মবিস্থত। তাবুকের মন 


ভাবুকের অনন্তভাব। ১০৩ 


(« দিকে যাহা! দেখে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আত্মক্জান 
হারাইয়া অভিমানের মুল-শুত্র ভুলিয়া যায় ধর্শগ্রাণ মহা- 
গুরুষগণও আকাশতলে দাড়াইয়া বিশ্বত্র্জীর তাতুল, অসীম ও 
পূর্ণ কৌশলের পরিচায়ক প্রকৃতির মনোহর সৌন্দর্য দেখিয়া 
আত্মভারা হয়েন। প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে তাহা হইতে মহৎ 
উখবনের কুক্মাগতি স্থির হইতেছে। মহাপুরুষ যাহা! দেখেন 
শাঠাতেই চিস্তাবিহবলঃ তাহাই তাহার নিকট অচিন্তা ও 
'অনন্থভাবপূর্ণ” সহশ্রবার দেখিলেও তাহার নুঠনত্ব তাহার 
নিকট শেষ হয় নাঁ। প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের সীমা নাই) 
পসীমতা উপলব্ধি ন! হইলে সংমাবদ্ধ ক্ষুদ্র হাদয়ে গ্রেমের গান 
ভইতে পারে না) প্রেম বিশ্বব্যাপ, সংকীর্স্থান ব্যাপী নহে॥ 
দয় সংকার্ণ হইলে বিশ্বব্যাপী প্রেম সে হৃদয় প্রবেশ করিতে 
পারে না। প্রেমে প্রেমিকের হৃদয় বিচলিত হয় ॥ গ্রাভাত বমী- 
রণের সুমন্দ হিল্লোল, বসন্ত কুন্ধুমের ঈষহন্স,ত্ত আতা, শারদ 
গগণের চন্দ্রতারকার বিমল রশ্মিঃ নদ বক্ষে তরঙ্গারিত সলিল 
প্রবাহ--কন বলিব» গ্রকৃতি বন্ষের হু 7 হইতে মহান্‌ সকল ঘট- 
নাতে তোমার আমার পাষাণ মন টগর1ও টলে না, বুঝিয়াও 
বুঝে না-কিন্ত অতুল 'গ্রেমের আধার ভক্তের হায় গলিয়! 
সা; বিশ্বনিয়স্তার কুদ্র'হইতে মহা!ন্‌ গ-ত্যক কার্ষ্যের গভীর, 
অন্লম্পর্শভাবসমুদ্রে তাহারা আত্মহার! হইয়া ডুবিয়া পড়েন। 
ভুমি আমি সংসারের দাস, স্বার্থের প্রতিপুত্বধ। অরে 


5০৪ চৈতন্য-চরিত । 


জীবস্ত মূর্তি। গভীর অতলম্পর্শ সমুদ্রগর্ভে আমাদের উদ্ধত গর্বিত 
মন্তকচুড়। ডুবিতে চায় না)কিস্ত এ দেখ ভক্ত তোমার আমার 
পদদলিত তুচ্ছ বালুকাকণার ভাবসমুড্রে সমস্ত জগতের সঙ্গে 
আপনাকেও ভুৰাইয়া রাখিয়াছেন !! ভক্ত যাহা দেখেন ভাহা- 
তেই ভক্তির প্রতিবিষ্ব দিব্যচক্ষে দেখিতে পান; ভক্তের হৃদ 
হইতে ভক্তি উদ্ভাসিত এবং দৃষ্টস্ত হইতে ভক্ষের হৃদয়ে ভক্তি 
সঞ্চারিত হয়। চৈতন্যদেবের হৃদয় উন্নত, অমায়িক, স্বার্থ, 
শূন্য ও বিশ্বামে অবিচলিত ; জগৎ তাহার তিনিও জগতের » 
জাতিগৌরব ধন, মান এসকল কিছুই তাহার আকাজ্কিত নহে ॥ 
জগতকেও তিনি এসকল: বিষয়ে আকাঙ্ষী দেখিতে ইচ্ছুক 
রছেন। ধর্মে সকলের সমান অধিকার এই স্বর্গীয় সামানীতির 
পূর্ণ প্রচার করাই তাহার উদ্দেস্ত ; তাহার বিশ্বাস যে ধর্মজগতের 
অবনতি ঈশ্বরের অভিগ্রেত নহে) কেবল স্বার্থপর মানুষ স্বেচ্ছা- 
চারে ধর্শা অধর্শ্ে পরিণত করেঃ স্বর্গ নরকের বীভত্স দৃশ্ো 
পূর্ণ করিয়া অধর্থ্ের আোতে খেল করিতে থাকে পরিণামে 
প্রবল ঝটিকায় সকলই ফুরাইয়া যায়। ধনী নিধন, ব্রাহ্মণ 
চ্তাল, মহৎ নীচ সকলকেই প্রেমশিক্ষ! দিবেন ইহাই টচত্তনা- 
দেবের ব্রত ; সংমারে নিবিষ্ট থাকিয়া ইচ্ছান্থরূপ এ ব্রত সাধন 
হইতে পায়ে না ইহা! তাছ।র ধারণ! ছিল সংসারের প্রলোভন 
হইতে দুরে ধাকিবার জন্য তিনি সংসার ত্য!গ করেন নাই, 
তিনি কেবল দেশ দেশাস্তরে হরিনাম প্রচার করিবার জন্যই 
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সংসার ত্যাগ করিষ! সন্স্যাসধর্দ অবলম্বন করেন। তীহার 
গ্রাণ অভক্তির দৃশ্যে ঝাদিয় উদিষ়্াছিল, তিনি বুবিয়াছিলের 
যেজ্তিনি পথ ন। দেখাইলে লোকে উন্নতির পথে অগ্রপর হইতে 
যাইবে না। এই সকল কারণেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া- 
ভিলেন; অনেক দিন হইতে তাহার বিষয়ে বিরাগ জন্মিয়াছিল 
কেবল স্থযোগাভাবেই তিনি সংসারাপ্রমে বাখিত হৃদয়ে দিন 
কাটাইতেছিলেন। ,শিখিল ও বিচ্ছিন্নমুল সমাজের রক্ষার 
জনাই মহাপুরুষগণের আত্মত্যাগস্বীকার করিতে হয় এবং এই 
জন্যই ধর্দরাজ্যে বিপ্রৰ উপস্থিত হইলেও উহা একেবারে 
ধ্বংস ভয় না। 

অতি সামান্ত ঘটনায় চৈতনযদেবের সংসারত্যাগের সঞ্চিত 
উচ্ছ! উদ্রিস্ত হয়। ধিনি ধর্মের জন্য আত্মবিসর্জন করিয়াছেন 
তাহার চিত্তবিকার, সংসারে বিরস্তি ভোগ নিম্পৃহতা কেমন 
রিয়া জশ্সিল? ধাহার সংসারে সকলই আছে তিনি কি নাই 
বলিষণ দেশাভ্তরে যাইবেন ইহা সকলের মলেই উদ্দিত হইতে 
পারে। ভক্তের মন,কি চায় তাহা কে বলিতে পারে ? ঈশ্বরের 
অনন্ত প্রেমে ধিনি মুগ্ধ তাহার প্রেম অনন্ত ও অপূর্ণ । তিনি চঞ্চল, 
হতাশ, আঁকাজ্জী ;অনস্তকে ভাবিতে ভাবিতে যিনি আত্মহারা 
হইয়া অনস্তে মিশিয়া যান, তাহার অন্তিত্ব্ঞান নাই, অভিমান 
নাই, ও্শ্বর্ধ্য নাই; প্রকৃতির খ্রশ্থর্ষ্যে যিনি ধনী, অনন্ত প্রেমে যিমি 
প্রেমিকঃস্বার হীন হৃদয়ে যিনি জগতকে আপন মনে করেন 
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তাহার ন্যায় স্থধীই বাকেদ্ুঃখীই বা কে? বুঝিতে গিয়। বুঝি' 
লেন না, ধরিতে গিয়। পাইলেন না, ভাৰিতে গিয়া মীমাংসা 
হইল না তাহার হৃদয় কি প্রকারে স্থির থাকিবে? ভিনি শাস্তির 
ক্মাধার হইয়াও শান্তির অভাব মনে করেন, ধনী ভ্ইয়াও ধন 
'ঢাছন। গ্রকতির সৌন্দর্য ভ'বিতে ভাবিতে অতৃপ্ত হয়েন। 
তিনাদেবের তাহাই হইয়াছিল; তিনি যে এ জগতে কোন 
একটি ক্াঁষের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন তান! তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন  কিত্ত কি কায করিতে হইবে তাহা এ গর্যান্ত 
ঠিক বুঝিতে পারেন নাই $ কেহ তাহাকে এ বিষয় বলিয়া দেয় 
নাই । কিনি আঁধারে খ,জিতে ছিলেন তাহার জন্য কি লার্দা 
অসম্পূর্ণ বা অক্ৃত রহয়ছে। খুজিতে খুঁজতে, ভাবিতে 
ভাঁবিতে বুঝিলেন ধস্র্সগতে তাহার একটা কাষ আছে, সে 
কাম সংসারে পাকিয়া সিদ্ধ হইবে না, আত্মায় পরিজনে 
বেষ্টিত থাকিয়। সে কায হইবে না, স্বাথে অন্ধ হইয়। 
মে কাধ করিবার পথ পাইব না, সংসার ত্যাগ, স্বাথ- 
বিসজ্জণ ও মক্ন্যাসদন্ম অবলম্বন করিতে হুইবে। একদিন 
চৈতন্যদেব ভাবোনান্ধ হইয়া শিফাগণ মধো নৃত্য ক্করিতে- 
চেন এবং মুখে বশ ঘন গোপীর নাম $করিতেছেন ; 
এমন সময়ে উপস্থিত শিষাগণের মধো একজন পড়য়। মিতাস্ত 
বিবক্ক-হুইয়া তাহাকে এ নাম ত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি 
এইবূপ ব্যবহারে অসন্তষ্ট হইয়া. উপদেষ্টার প্রতি গ্রহারোদ্যত 
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হইলেন। পড়্‌,য়া তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া] প্রাণভয়ে সংকী- 
তঁনস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল । তিনি তাহাতেও গ্গান্ত 
ন। হইয়! পড়,য়ায় পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন কিন্ত ধরিতে পারিলেন 
না, অভীষ্ট সাধনে বিফল হইয়! স্ব স্থানে প্রত্যাগত হই- 
লেন। পড়ুয়া আলয়ে আসিয়া সমবয়স্কগণের নিকট সমস্ত 
বিবরণ. আদ্যোপান্ত বলিল, মকলেই টচৈতন্যের এইরূপ 
বাবহারে অনন্ত হইয়া'গোপনে তাহাকে প্রহার করিবার ষড়- 
যন্ত্র করিগ। ক্রমে ক্রমে এই কথা চৈতন্য শুনিতে পাইলেন; 
একদ্রিন শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়। শীরবে বসিয়। আছেন, সহসা 
বলিয়। উঠিলেন £-- 

“করিল পিপলিখণ্ড কফ. নিবারিতে । 

উলাটিয়] আর কফ্‌ বাড়িল দেহেতে 0 
কেহই ইহার মর্ম বুঝিতে ন1! পারিক়্া বিশ্মিত ভাবে চৈত- 
নোর মুখ পানে চাহিয়! রহিল; তিনিও আর কোন কথ! না 
বলিয়! ঈষৎ হাসিতে লাগিলেন । শিষ্যগণের মধ্যে মহাতর্কের 
সূত্রপাত হইল; কিছুতেই উচ্চারিত কথার মর্খ্তেদ হয়না 
এবং কেহই তাহাকে এ বিবয় জিজ্ঞান। করিতে অগ্রসর হয় না। 
পরস্পরের খুখের দিকে সকলেই একদৃছ্টে রহিল 1 চৈতনোর মুষ্ঠি 
গম্ভীরতর হইয়া আসিল; আর তাহার মুখে হাসি লক্ষিত 
হয় না স্থির মনে স্বীয় অভীষ্ট লিদ্ধির হুযোগ কল্পন1 করিতে 
লাগিলেন। উপস্থিত শিষাগণ্র মধো মহা! তয় জন্মিল, বেহ 
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কেহ বা! পূর্ব ঘটনা উল্লেখ করিয়! চৈতনোোর মনোগ্ত ভাবের 
ব্যাখ্যা করিতে লাগিল; প্রকৃত অর্থ কেহই বু! উঠ্িতে 
পারিল ন।। 

ফেল মাত্র নিত্যানন্দ চৈতন্যের মনোগত ভাব বুঝিতে 
গারিমাছিলেন, চৈতন্য অস্তষ্ট হইবেন ভয়ে তিনি কাহারও 
নিকট নিজের কথাও প্রকাশ করিলেন ন1।, নিত্যানন্দের 
বিষ মূর্তি দেখিয়া! শিষ্যগণের কৌতূহল বলবতী হইল; 
কাহাকে প্রকৃত তত্ব জিজ্ঞাসা করিবে, এই ভাবিয়া শিষ্যগণ 
'আস্তরিক ব্যগ্রত। প্রকাশ করিতে লাগিল। এইপূপে কিছু 
ক্ষণ চলিয়া গেলঠ টচৈতনাদেব নিংশবে নিত্যানন্দের হস্ত 
ধরিয়া নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন; ইহাতে শিষ্যগণের মনে 
সন্দেহ দৃঢ়তর হইল । সকলেই গোপনে গোপনে পরামর্শ 
করিতে শাগিলঃ কেহই প্রকৃত কথা বুঝিতে পাবি না। 
চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে সঙ্থোধন করিয়া বলিলেন দেখ ভাই। 
ধর্ম জগতের ছুর্দশ! দেখিয়। বড় ব্যথিত হইয়াছিলাম এবং নূতন 
ধণ্মজীবনের সৃষ্টি এবং উন্নতি করিব বলিয়া, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয্াছিলাম ) কিন্ত সকল আশাই বিফল হইল; জগতের হিতের 
জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলাম কিন্তু হিত হওয়া দূরে থাকুক 
অনেক প্রকার অহিতের মুল হইলাম; নবদ্বীপবাসিগণ 
আমাকে শান্তি দিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছে+ আর এসংসারে 
থাকিব না, শিখা হুত্র সমূলে ছেদন করিয়া পন্নযান ধর্ম অৰ- 
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লশ্বন করিব? দেশ দেশান্তরে নিজের বিশ্বাস ও প্রেম বিতরণ 
করিব; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া নাম প্রচার করিয়া! জীবন, 
রক্ষা ও সফল করিব; তোমাকে মনের গুপ্তভাব জানাইলাম ; 
জগতের উদ্ধার সাধনে প্রতিজাবদ্ধ হইয়াছি তোমর] কেহই 
প্রতিবাদী হইও ন। এই ৰলিয়! চৈতন্য দীর্ঘ নিশ্বান তা করি- 
লেন।. নিত্যানন্দ সমস্ত বিররণ অবগত হইয়া রুদ্ধক্ঠ হই- 
লেন; কিয়ৎক্ষণ নিঃশবে থাকিয়া বলিলেন “প্রভু ॥ আপনার 
যাহ! ইচ্ছা! তাহাই করিতে পারেন; আপনার গন্তব্য পথে কে 
প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে? চৈতন্যদেব নিত্যাননকে আলিঙ্গন কয়িয় 
শিষ্যগণের মধ্যে আমিলেন। ক্রমে ক্রমে তক্তশ্রেষ্ঠগণ তাহার 
মনোগত ভাব জানিতে পারিলেন » সকলেই গলবস্ত্র হইয়। তাহার 
নিকট গৃহে অবস্থিতির প্রার্থন1 করিতে লাগিল। কিন্ত তিনি পথ 
রাস্ত হইবার লোক ছিলেন না) সকলকেই নিজের অভিপ্রায় 
বুঝাইয়] দিয়! সাত্বন1 করিলেন । গ্রামে প্রচার হইল চৈতন্যদের 
সংসার ত্যাগ করিবেন; শচীদেবীও একথা শুনিতে পাইলেন । 
এতদিন তিনি যে আশঙ্কায় চৈতন্যদেবের আচার ব্যবহারের 
প্রতি তীক্ষদৃষ্টি রাখিয়ািলেন তাহা! কার্য্যে পরিণত হইবে এই 
ভাবিয়া তিনি শোকাকুলা হইলেন এবং চৈতন্যকে দেখিবার 
উচ্ছা! প্রকাশ করিলেন । টৈতনাদেবও জননীর ইচ্ছানুক্রমে 
তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন? তাহাকে দেপিবামান্ . 
শচীদেবী মৃচ্ছিতি। হইলেন; অতিকষ্রেজান পাইন! ঘন ঘন 
ও 
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কপালে করাঘাঁত করিয়া, বলিলেন নিমাই! লঙ্য সতযাইকি 
ডুই মংসার ছাড়িয়া সন্ন্যামী হইবিঃ তোর জন্যই এসংলারে 
জীবন ধরিয়াছিলাম, বিশ্বর্ূপের এবং আটটী কন্যার (শাক 
ভূলিয়া গিয়া ছিলাম, তুই আজ কোন ইচ্ছায় আমাকে এসংসাবে 
অপার ছুঃখভাগ্িনী করিম! দেশত্যগী হইব; গৃহে থাকিয়া 
ধর্মী পালন কর, অসহায়! জননীকে ত্যাগ কবিয়] ধরঙ্শোদেশে 
কোথায় যাইবে ? নিমাই ! এন্বুদ্ধিমান হইয়াও জননীর দ্ঃখ 
বুঝগ্গে না, অপত্যনেহের প্রভাব তুচ্ছ জান করিলে; বতস! 
তোমায় মিনতি করি অভাগিনী জননীকে ছাড়ি তুমি স্থানা- 
স্তরে যাইও না, আমার অনুরোধ রক্ষা করিও; দেখ তোমার 
বিরছকল্পনায় অভাগিনীর হৃদয় বিদীর্ণ হইছ্েছে ) আপার আনু- 
রোধ করি বন! আমকে হুঃখিনী করিয়া কোথায়ও যাইও না) 
মাতৃমাঁঞ্ঞা পালন ধর্মের অন্ন জ্ঞান করিও) তোমাকে আর 
কি বলিয়া! হৃদয়ের দ্‌ঃখ বুঝ।ইব। এইকূপে বিলাপ করিয়! 
শচীদেবী উঠঃম্বরে ঘোঁদন করিতে লাগিলেন । চৈত্তন্যদের 
স্থিরচিঙ্ডে মাতাকে বলিলেন “মা! ধর্মের প্রশ্তিবাদী হইবেন 
ন1 পুত্রের কুশল মাতার প্রার্থনীর় বিশৈষতঃ যখন ধর্দ্দোদেশে 
আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছি তখন আর আপনি বাঁধ দিবেন 
নাঃ আপনি শাস্তচিভ হুইয়! ধর্দক্ষেত্রযাত্রী পুত্রের ভবিষ্যত 
মঙ্গলের জন্য আশীর্বাদ কর্ন) 'সচিরাৎ আপনার সঙ্গে আবার 
দেখা হইবে। এইরপ সান্বনায় শটীদ্দেবী কথঞ্িত শান্ত হই: 
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লেন। চৈভনাদেবের সংসারে বিরাগ জন্থিয়াছে একথা দেশে 
দেশে ঘোষিত হুইল, নানাদেশ হইতে তাহাকে দেখিবার জন্য 
লোক আদিতে লাগিল; চৈতনাদেব শ্বার্থপর সংসারের 
গতি বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন, যে জগতকে মুক্ত ও পবিত্র 
করিতে তাহার অবতারণা, সেই জগত মাজ ভীহার অনিষ্ট 
সাধনে রত এ ভাবনা তাহার অসহ হইয়। উঠিল, সংসারে 
অন্রাগ, স্ত্রী পরিজনের সহিত সহব।সজনিত ভোগলিন্সা 
যে ধর্মের প্রতিদ্বন্বী এবং অন্তদৌর্বগোর পরিচায়ক তাহ! 
তিনি সংসারে থাকিয়া বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পাষণ্ড 
দল যে তাহার প্রতিপদের প্রতিদ্বন্ী তাহা তিনি তবগত 
ছিলেন; সে গ্রতিদ্বন্দীতায় তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি-ল্ণ 
না। ভোগ সুথে রত ব্যক্কির ধর্দধকামন। সফল হওয়। দুঠস।থ' ? 
সম্প্রদায় বিশেষে ধর্প্রচার করা তীহার অবতারণ| নহে ইহ! 
ভাঁহার বিশ্বাস ছিল ; দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, বনে বনে নাম 
গ্রচার করিবেন, প্রেম বিতরণ করিৰেন, ত্যাগম্থীকারের আদর্শ 
স্থাপন করিবেন, জগতকে নিষ্পহতা শিক্ষণ দিবেন ধর্পের কঠোর 
ব্রতপালন জগজ্জনড়ে দেখাইবেন ইহাই তাহার উদ্দেশ্য । 
'আক্মজীবন উত্দর্গ করিয়া অন্যের জীবনকে উৎসর্গ করাইতে 
শিক্ষ। দিবেন-; ম্যার্থান্ধ জগতকে দিবাচক্ষে দেখ।ইবেন যে ধর্ম- 
হগতে অত্যাচার, অবনতি বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রেত নহে এবং' 
এরূপ অত্যাচার ব! অবনতির প্রতীকার আঁসন্। কীর্তি) আধি- 
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পত্য। গর্ধ কিছুই চৈতন্যের আকাঙ্ছিত নহে) ধর্মের জ্যোভিঃ 
উজ্জ্বলতম হউক) মে লোক মুগ্ধ হউক; ভক্তিতে লোকে 
'মুদ্কি পাউক। জ।তি, বর্ণ সম্প্রদায় অভেদে ধন্মগ্রচারিত ও অব- 
লগ্বিত হউক ইহাই তাছার গভীর ভাব। ধশ্বস্থত্রে একতা; 
'একতায় সঙ্থান্ুভূতি ; সহান্ৃভৃতিতে বৈষমা দূরীভূত হউক 
জাতীয় গ্রাঁণ দৃঢ়তর হউ ক; মুক্তির পথ নুগম হউক ইহাই তাহার 
প্রার্থনীয়। 

ভক্তগণের মধ্যে কেহই জানিতেননা চৈতন্যদেব কোন্‌ 
পিন স'সার ত্যাগ করিবেন । সকলেই শক্কিতচিত্তে দিন কাটা. 
ইতেছেন; ভক্তদল নেতাহীন হইবেন এই ভাবনায় বিষন্ন ও 
ভগ্নোৎ্মাহ হইলেন) আর কেহই সন্তষ্টচিত্তে সংকীর্তনে মনঃ- 
ংযোগ করিতে পারেননা। চৈতনাদেব এ সকল ভাব 
' দেখিয়া! ব্যথিত হৃদয় হইলেন ) অনেক অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়। 
তক্তগণকে সম্মিলিত করিয়া বলিলেন শিফ্গণ! তোমরা 
আমার অভাঁব ভাবিয়া স্বাস্থ কর্তব্য হইতে চাত হইতেছে; 
আমি কোন মহহ্দেশ্য সাধনে দুরস্থ হইতেছি কিন্তু ইহা নিশ্চয় 
জানিও যে আত্মযোগে ভক্তের হাদয়ে ভক্ত উপস্থিত থাকে ; 
তোমর! আমাকে হুরস্থ ভাবিবে কিন্ত আমি সর্ধদাই তোমাদের 
কার্যকলাপে, যোগদান করিব; তোমাদের আধ্য। ত্বক কুশল 
চিন্তা আমার একমাত্র ব্রত জানিও অতএব তোমর। ভগ্রাশ 
হইও না পূর্ববৰৎ হরিষংবীর্তনে রত হও £ তোমাদের বিপদ 
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পঞ্গদ সকল অবস্থাতেই আমাকে দেখা পাইবে। এইদ্গ সাস্বন। 
ও উৎসাহ বাক্য দিয়া ভক্তগণকে আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু 
তিনি কোন্‌ দিন সংসার ত্যাগ করিবেন তাহা! কাহারও 
নিকট বলিলেন না। তিনি জানিতেন যে তাহার গমনের সমর 
জানিতে পারিলে শিষ্যগণ অনুগামী হইবে কাজেই তাহার 
অভীষ্টসিদ্ধ হইবার অনেক বাঁধা পড়িবে। তিনি যে কাহাকেও 
মা জানাইয়! সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন এরূপ নহে; বিপদে, 
সম্পদে, শোকে, ছুঃখে সকল অবস্থাতেই তিনি নিত্যানলোর 
নিকট মনোগত অভিপ্রায় বাক্ত করিছেন; নিত্যানন্দও 
শাহার মত সমর্থন করিতেন । সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জনে 
বাস, দেশাস্তরে ধর্দপ্রচার ও তিক্ষাঙপন্ধ অল্নে জীবন ধারণ করা 
স্থিরীকৃত হইল তখন চৈতন্যদেব গৃহে অবস্থিতি করিয়া কলিত 
কর্পন! বিগজ্জনক করিতে ইচ্ছা করিঙেন না । নির্জনে নিঙ্যা- 
মন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন ভাই নিত্যানন্দ ! আমি আগামী কল্য 
রজনীযোগে সংসার ত্যাগ করিব; একথ|। কেবলমাত্র পাচ- 
জনের নিকট প্রকাশ করিবে। জননী, গদাধর, বঙ্গানন।, 
্রীচন্রশেখর ও মুকুন্দ ব্যতীত যেন এ সংবাদ কেহ না জানিতে, 
পারে। গোপনে গোপনে ইহার জানিতে পারিলেন, স্থানা- 
স্তর যাত্রীর আয়োজন হইতে লাগিল ) সকলই বিষণরভাবে দিবা 
অন্সানের প্রত্ীক্ষ! করিতে লাগিলেন । আগামী কলা চৈতন্য- 
দেব মংলার ত্যাগ করিবেন, শিখান্থত্রের বিনাশ হইবে )নন্ন্যাস- 
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বেশ চিরমহায় হইবে, উপজীবিকার জন্য ভিক্ষার্থী হইতেই 
হইবে এ ভাবন। শচীদেবীর হদয়র গভীরতম গ্রদেশে আঘাত 
করিল) হৃদয়ের গভীর শোক তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল ; 
তিনি কেবল কি হইবে বলিয়] মুক্তকঠে রোদন করিতে লাগি" 
লেন। এইন্ধপে মেদিন কাটিয়া গেল? নবস্থীগে দুঃখের 
দিন দন্িহিত হইল! 

১৪৩১ শকাবের উত্তরাঁয়ণ সংক্রান্তির দিন চৈতন্যদেৰ 
নংসার ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাস ধর্দ অবলম্বন করেন। সংক্রান্তি 
পৃর্বদন চৈশন্যদেব নিজের মনোগত ইচ্ছা বাক্ত করিয়াছেন ? 
রদিন গ্রভাত হইলে নিত্যানন্দ। গদাধর, মুকুন্ন, ব্রহ্মান নদ? 
চল্রশেখর গ্রভৃঙি বৈষ্ণবগণ চৈন্যের আলয়ে উপস্থিত হই- 
ণেন। তিনি উপস্থিত তক্তগণকে বথোচিত সম্ভাষণ করিম] 
বলিলেন আবার এ নবদ্দীপে তোমাদের সঙ্গে হরিগুণ কীর্তন 
করিতে পারিব কিন। বলিতে পারিন!, তাঁই আজ এস সকলে 
মিলিয়! হুরগুণগানে জীবন সরুল করি। তাহার কথায় 
তক্তগণের চক্ষে জল আসিল; দকলেই একদুষ্টে তাহার মুখপানে 
চাহিয়া রহিলেন। তিনি আবার বলিলেন তোসাদিগকে 
বিষঞ॥ দেখিয়। আমার হাদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে । একবার 
স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ সংসারে কি করিতে আসিয়! কি করিতে 
ছিলাম; স্বর্গের পবিত্রতা! হাতে পাইয়া! পাপেও স্বেচ্ছাচারে 
কেমন নরকে ডুবিয়াছিলাম $ তকতিহীন শুষ্ক কঠোর ও অপবত্ত 
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জীবন লইয়৷ সংসারক্ষেত্রে আর চলিতে পারি ন! তাই সংসার 
ত্যাগ করিতেছি; তোঁমরা মকলে এক মনে হরিনাম চিন্তা, 
৪ প্রচার কর এই আমার প্রার্থনা । চৈতনোর আদেশাহুসারে 
সংবীর্তন আরম্ত হইল ; আহারের পূর্ব পর্য্যন্ত এইরূপে সংকী- 
বন হইতে লাগিল। সমস্ত শিষ গণ লইয়া টচতনা সেদিন 
নিজের মালয়েই আহার করিযাছিেন। দিব| অবদান হইয়। 
আসিল) চৈতন্যদেৰ ফথাযোগা সম্ভাষণে সকলকে আলিঙ্গন 
করিয়! বাটার মধ্যে আ'সগেন। পুর রজনীতে সংসার তাগ 
করিবে ভাবির! শচীদেবী গৃহের দ্বারদেশে ছটফট করিতেছেন) 
টচতন্যকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি আর রোদন সম্বরণ করিতে 
পারিলেন ন1) হায়! কি হইবে বলিয়া মুচ্চিতা হইলেন । 
অনেকক্ষণ পরে শচীদেবী সংজ্ঞ| লাভ করিয়া করপস্বরে বলিলেন 
বাব] নিমাই ! তুমি কেন সংসার ছাড়িয়া বনে বনে বেড়াইতে 
যাইবে? তোমাক হাসিতে দেখিলে নবদীপ হাসে। কীর্দিতে 
দেখিলে কাদে! তোমার কিনের অভাব! তুমি যাহ! চাহ 
তাহা কি গৃহে থাকিয়া পাওয়া যায় ন1? বংস! গৃহশ্াশান 
করিয়া স্ত্রীকে আমরণ দুঃখনী করিয়! তুমি কোথায় যাইবে? 
এই বলিয়। শচীদেবী কাদিতে জাগিলেন। চৈতন্যদের দীন- 
ভাবে বলিলেন মা! নংসারে আমার কোন অভ!ব নাই / 
পাঁপের জন্য আমি কীাদি ন1 কিন্ত সংসারের পাপ দেখি] 
আমি যর্বদাই কাদিয়। থাকি? আমি চলিয়া গেলে ধর শাশান 
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হইবে, বিষ্ুপ্রিরার কষ্ট হইবে, নবদ্বীপের লোকে হাহাকার 
করিবে কিন্ত মা! কি করিব? আমি সংশার না ছাড়িলে যে 
লোকে হরিনাম নেয় না, পাপআোত যে বন্ধ হয় না,হরিনা 
যে কেহ বিলাইতে পারে না, সংসার যে নরকে ডুবিয়া 
হাহাকার করিতেছে, অধর্থ যে দিনে দিনে সমস্ত দেশ ঢাকিয়া 
ফেলিল, স্বগের আলোক সংসারে আসেনা, লোকে আধারে 
মুক্তির পথ দেখিতে পায়না? এই'বলিয়। তিনি জননীকে 
মান্না করিলেন। সেদিন গদাঁধর, ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ 
আর বৰাটীতে গেলেন না, চৈতনোর আলয়েই থাকিলেন। 
কাহারও .নিদ্র। হইল না, সকলেই মনের উদ্ধিগ্নে রহিলেন। 
চৈতনাগ্রাণা বিষুপ্রিয়! পতির গৃহত্যাগের বিষয় কিছুই 
জাঁনিতেন না) চৈতন্াদেবও তাহাকে নিজের মনের কথা 
খুঁলয়া বলেন নাই। এরূপ কথিত আছে যে সংসারত্যাগের 
রাত্রিহে তিনি বিষুপ্রিয়াব সত একবারও দেখ! করেন নাই। 
গভীর নিশীথে যে পতিপ্রাণা অবগাঁর পর্বনাশ .হইবে তাহা 
তিনি ম্বগ্নেও জানিতে পারেন নাই; তিনি যে আমরণ দেব- 
তুল্য পতি সহবাসে বঞ্চিত হইবেন, প্রভাত হইলে যে আর 
তাহাকে দেখিতে পাইবেন না একথা ভ্রমেও কখন তাহার 
মনে উদয় হয় নাই। অন্যান্য দিনের ন্যায় বিুপ্রিয়। সেদিন 
সাংসারিক কার্ধয শেষ করিয়। নিরুতবিপনচিত্ে নিদ্রাভিভূ-হইয়া- 
ছিলেন) গতিকে জন্মের মত দেখিবার জন্য তাহাকে কেহই 
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জাগ্রত করিয়াছিল ন|। গভীর নিদ্রায় তাঁহার হাদয়ের ধন 
চারা হইয়।ছিল; কালরাধ্রি গ্রভাঁতে ধে মস্তকে বজ্জাঘা 
হইবে তাহার পৃর্ব্বলঙ্ণ ভিশি কিছুই দেখিতে পারেন নাই। 
টচতনাদেব কোথায় যাইবেন তাহা কেহই জানিতেন না? 
নিত্যাননদ সকল বিষয়ই চৈতনাকে অকপটচিত্তে জিল্ঞ।সা! করি- 
তেন এবং যথোচিত উত্তরও পাইতেন। নিতা।নন্দ চৈতন্যকে 
জিজ্ঞাস করিলেন আগনি সংসার ত্যাগ করিয়া কোথায় যাই- 
বেন? চৈতনোর বিশ্বাসছিল যে নিত্যানন্দ ত'হ!র গন্তব্যস্তান 
জানিতেন কিন্তু কোথায় যাইৰেন এই কথ! শুনিয় বিশ্রিতভাবে 
বলিলেন সে কথা কি এখনও তোমার অবিদ্দিত আছে; আম 
কাটোয়! নগরে কেশব ভারতীর নিকট যাইব, তথায় সন্ধান 
ধর্ম গ্রহণ করিয়| হরিনাম প্রচারোদেশে ভারছের সমস্ত শ্তান 
বেড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই বলিয়া কিছুকাগগ চুপ করিয়। 
রহিলেন পরে আবার বলিতে লাগিলেন ভাই নিত্যানন! ধর্খের 
নামে আজ হইতে জীবন উৎসর্গ করিলাম; যেদিন এসংসারে 
প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই এক দিন, আর আজ এক দিন! 
(লাকে হরিনাম নেয়ন1, ভক্তির আদর করে না,-ধর্শেরনামে 
অধন্মের আশ্রপ্ধ দেয়, আত্মত্যাগের নামে স্বার্থের পুর্জা করে 
এলকল আর সহা করিতে পারিলাম না) গ্র্গ নরক হইতেছে 
দেখিয়া আমার হৃদয় গুধাইয়! (গয়াছে, তাই আজ তোমা 
দ্রিগকে দেশে রাখিয়। হরিনাম প্রচারের জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়া 
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ইব, বৃগ্ষতলে শয়ন করিব, ফল মুযে জীবন ধরিব। সংসারে 
থাকিয়া দেখিল[ম কোন স্বখ নাই) লোকে স্বার্থে অন্ধ হয়া 
ধর্দের আদর করে না, মুক্তির উপায় অবলম্বন করে না কেবল 
জাতি বিচারে, ধরশ্বর্ষের অভিমানে সর্বদাই লিপ্ত থাকিয়! 
অধর্্মীচরণ করে । এই রূপ কথাবার্ভায় কাহারও নিব হইল না। 

গভীর নিশীথে চৈতনাদেব শয্যা তা'গ করিয়া দেখিলেন 
রজনধ অসসান গ্রায়, জগত নিস্তব্ধ ও নিজার্ঁব) চন্দ্রের স্থধণময় 
কিরণ অনেকক্ষণ হইল পশ্চিমগগণে মিশিয় গিয়াছে, নিশাচর 
গণ প্রীণভয়ে স্ব স্ব আশ্রয়াভিমুখে ধাইত্ডেছে ঠ সংসার ত্যাগের 
এই প্রকৃত সময়, আর বিলম্ব করা উচিত নহে। চৈতনোর 
সঙ্গে সঙ্গে ভক্গণ উঠিলেন॥ শচীদেবী জাগ্রতই ছিলেন, পুত্র 
কখন বিদায় হইবে আর দেখা পাইব না ইহা মায়ের প্রাণে 
সহথল না; নিমাইরে! তোমাকে ঘরে না দেখিয়া কেমন 
করিয়া বাচিব এই বলিয়া শচীদেবী প্রাণের গভীর শোকে 
কাদিতে লাগিলেন $ পরক্ষণেই হতবুদ্ধি হইয়া শচীদেবী দ্বার 
রুদ্ধ করিয়| বলিলেন নিমাই! মায়ের প্রাণে বাথ দিয়! তুই 
কোন প্রাণে সন্নযাস ধর্ম গ্রহণ করবি; মায়ের অনুরোধ রক্ষা 
করাকি তোমার ধর্্ের অঙ্গ নহে? নিমাই! বুক ফাটিয়। 
মায়! তোমাকে লইয়া সংমারের সন্ত ছুঃখ ভুলিয়াছিলাগ ? 
দুঃখিনীকে অকুল পাথারে ভাপাইজ়। তুমি গৃহত্যাগী হইও না। 
জননীর নয়নে অশ্রবারা বহিতে দেখিয়! চৈতন্য রুদ্ধকণ্ঠে বলি- 
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লেন মা । হরিনাম জপ কর? দুঃখের জনা আমি সংসার ত্যাগ 
করিতেছিন1, কারে জাতিবিচার না করিয়া প্রেম বিলাইব, 
হরিনাম প্রচ!র করিব এই উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী হইয়া চলিলাম। 
তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ, নিঙ্গের সুখ ভুলি- 
য়াছ, আমার হুঃখে গালয়াছ কিন্তু মা! কি করিব, ধর্মের ভার 
লইয়া! সংসারে আপিয়াছিলাম, ধর্মের ভার লইয়াই স'সার 
হইতে চণিলাম। এই*্বপিয়া টচৈতনাদৰে মাতার পদযুগলে 
গ্রণত হুইয়] তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়! বহির্গত হইলেন। জন্মের 
মত একবার সংসারের দ্দিকে চাহিয় ভ্রুকুটী করিলেন যেন 
আভ্যন্তরিক বলে বললেন সংসার! তোমার বন্ধন ডিড়িয়| 
চললাম; অনেক দিন কোঁমার সেবা করিয়াছি, অনেক দিন 
তোমার জন্য পাঁপকে আশ্রয় দিয়াছি। আর তোমার 
অত্যাচার সহা করিতে পারিলাম না, তাই আজ নিশাকালে 
তোমাকে ছাড়িয়। চলিলাম। নিশীথের নিম্তক জগত এক 
দৃ্টে চৈতন্যদেবের আত্মতাগগ দেখিল 7 ধর্মমবীরের উদ্দেস্থয স্থির ; 
একটু মাত্রও কোনদৃশ্যে বিচলিত হইল নাঃ সংসার একদিকে, 
ধর্শ অনাদিকে ; মায়, মোহ, বন্ধন একদিকে: ধর্পের পবিত্রতা, 
অচল বিশ্বাস, অধিচলিত ভর্তি অন্য দিংক$ সংসার পশ্চাতে 
রাখিয়া ধর্ম অগ্রে করিয়! চৈতন্যদেৰ ইহজন্মের মত সংসারের 
মুখের নিকট বিদায় হইলেন। নিদ্রাভিভূতা রমণীর কথ! মনে 
পড়িল না, ক্বননীর ক'তরোক্তি ও অনুরোধ গন্তব্য পথ প্র্ঠি 
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রোধ করিতে পরিল না, প্রিয় শিষ্যগণের অনুনয়ে হৃদয় বিচ- 
লিত হইল না। ধর্শবীর নির্ভীকচিত্বে কতিপয় তক্তগণ সঙ্গে 
করিধা সংসার ত্যাগ করিলেন। এতপ্দিন চৈশন্যদেব গুহ 
থাকিয়। ত্যাগ সাধনের কিছুই দেখাইতে পারেন নাইঃ আজ 
রমণী, জননী, সহচর, আত্মীয়জনকে ত্যাগ করিয়া আজনু পুষ্ট 
ধর্মানষ্ঠানে আত্মলমর্পণ করিলেন । 

দ্বারদেশে শচীদেবী পাগলিনীর ন্যায় নিমাই! নিমাই! 
করিয়! চীৎকার করিতেছেন, উত্তর নাই, কে উত্তর দিবে? 
«নিমাই গৃহে নাই”, «নবদ্ধীপে নাই” বলিয়। প্রতিধ্বনি হইল্‌। 
বিষুপ্রিয়ার নিজ্রাবন্থায় তাহার মন্তকে যে বজ্র পড়ির!ছে তাহা 
তিনি স্বপ্নে দেখিলেন; সহম জাগিয়! দেখিলেন তাহার হদয়- 
সর্বস্ব সংসারত্যাগ করিয়াছেন। তিনিও হা বিধাতঃ! বলিয়া 
ভূতলে মৃচ্ছিতি! হইলেন; কে কাহার তত্বাবধান করে, কে 
কাহার মুচ্ছপনোদনের যত্ব করে সকলেই অধীর, সকলেই 
শোকার্ত; একমাত্র চৈতন্যের অভাবে নকলে চৈতন্যশৃন্য! 

রজনী প্রভাত না হইতে হইতেই প্রকাশ হুইয়। পড়িল 
চৈতন্যদের সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; নবদ্ঈ।পের প্রতি ঘর 
হইতে হাহাকার উঠিল বালক বৃদ্ধ ধনী নির্ধন, মহং নীচ, 
তরাঙ্মণ যবন, ধার্ষিক অধার্মিক সকলেই একরবে হাহাকার 
করিতে লাগিল। সকলেই বুবিতে পারিল নবদ্বীপ আঙ্গ 
আধারে পড়িল; মহাপুরুষ চৈতন্য প্রাণীর চৈতন্য দিবার জন্যই 
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আঁসিয়াছিলেন, ধন্মের সম্ীবত৷ সাধনই তাহার ধর্ত্ঘ ছিল 
এবং সেই ধন্স প্রচার করিতে তিনি নবদ্বীপ ছাড়ি 
গেলেন ॥ পাষগুদলের হৃদয়ও বিগপিত হইয়া গেল, সকলেই 
মুক্তস্বরে হা চৈতন্য! হ| চৈতন্য ! বলিয়া! রোদন করিতে 
লাগিল! ভক্তদলের নেতা, নবধন্ম প্রবর্তক, ভক্তির আধার, 
প্রেমের অবভার টচতন্য দেশাস্তরিত হইলেন ; জীবের উদ্ধার 
তাহার ব্রত হইল! তিনি অনেক দিন হইতে জীবের হুর্গতি 
দেখিয়া আমিতেছিলেন, অভক্তদিগের পরিণাম কল্পনায় তাহার 
হৃদয় নীরস হইয়াছিল; জর!, বান্ধক্য, মৃত্যু দারিদ্র্যতা, পাপ, 
অত্যাচার এবং অভক্তির দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাহার হৃদয় 
কলুষিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল । লংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়া- 
ছিল, হৃদয়ের অস্তস্তলে আঘাত লাগিয়ছিল ; তাই আজ গভীর 
নিশীথে জীবের মুক্তির উদ্দেশে গ্রামে গ্রামে বনে বনে হরি- 
নাম প্রচান্নের জন্য চৈতনাদেৰ আত্মত্যাগের জীবস্ত দৃষ্টান্ত 
দেখাইলেন 1? যৌবনের ইন্দ্রির প্রাবলা, সংসারের ধর্শদবন্্ী- 
রিপুও স্গেহময়ী জননী, প্রণয় পুততলী বিধুঃপ্রিয়া কেহই ধর্ম 
বীরের গতি প্রতিহত করিতে পারিল না। একাগ্র মনে ধর্মের 
জন্য আস্মোৎসর্গ করিয়া চৈতনাদেৰ সংসারের নিকটে বিদায় 
গ্রহণ করিলেন। 

চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগ সন্বন্ধে অনেক এ্রবাদ আছে॥ 
কোন কোন জীবনচরিত লেখক বলেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের 
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সময় কেশব ভারতী বাশি বাজাইলে চৈতন্যদেব তাহার অন্থু- 
গমন করেন। এই জন্যই আজ পর্ধ্ত্্র ও আমাদের দেশে একটা 
সকার প্রচলিত আছে যেরাত্ি দ্বিতীয় প্রহরের পূর্বে বংশী 
ধ্বনি শুনিলে বিধবার! জল গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রাচীন 
গ্রন্থাদিতে এ প্রবাদ্দের কোন সত্যমূলক-কারণ পাওয়া যায় না। 
চৈতন্যদেবের সমকালিন কোনও ভক্তের গ্রন্থে ডাহার সংসার 
ত্যাগের এরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না; তবে সিদ্ধান্ত এই যেযিনি 
যেরূপ গুনিয়াছেন তদনুযাঁয়ী জীবনচরিত লিখিত হইয্লাছে। 
অনেকে মনে করেন চৈতন্যদেব পূর্ববর্তী আশ্রমত্রয়ের 
কর্তব্য পালন না করিয়া কিপ্রকারে সন্নাসাশ্রমে সিদ্ধকাম 
হইলেন? কি প্রকারে তিনি অপরিণত বয়সে বিষয়ে নিষ্পহ 
জ্ঞানে অনুরক্ত ও ঈশ্বরে আত্মদান-পর হইলেন? গৃহস্থ বৈরা- 
গীকে তিনি মহাজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্বীকার করিতেন তবে 
নিজে গৃহধন্্ ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন 
কেন? অন্যান্য জীবন চরিত লেখকগণ এ সকল বিষয়ের 
কোন মীমাংসা করেন নাই ; আমরাও ষে ইহার ষথোচিত 
সিদ্ধাস্ত করিতে পারিব এরূপ আশা নাই ।. জীব মাত্রেই 
উত্তম, মধাম, অধম ও অধমাঁধম এই অবস্থাচতুষ্টয়ের কোন 
না কোন অবস্থায় সংসারে জন্মগ্রহণ করে। যে প্রাণ 
জন্মাবধি জ্ঞানে পরিচালিত হয়ঃ তাহাকে উত্তমাবস্থার লোক 
কহে। যে শক্তি দ্বার ঈশ্বর ও আত্মার সংযোগে জগৎ সংসার 
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জান! যায় তাহাকে পণ্ডিতের জান বলিয়! থাকেন) গুকদেব। 
কব ও চৈতন্যদেৰ জন্মাবধি এইজ্ানে পুষ্ট ও চালিত হইয়া 
সংসারকে তুচ্ছ জান করিয়া ঈশ্বরে অনুরক্ত ও তন্ময় চিন্ত 
হইয়াছিলেন এবং পরিগামে জ্ঞানের বিজ্ঞান ক্রিয়। ৰ! তুরীয় 
অবস্থা উপভোগ করিয়াছিলেন | আানের সহিত প্রেম না 
মিলিলে এ অবস্থা মানুষে উপলন্ধি করিতে পারে না; ইহাই 
সাধনার দূরতম উদ্দেশ্য_ত্রন্জলাভ এবং তক্তিই ইহার মূল 
ভিত্তি) কেনন। ভক্তি হইতে বর্ম, কর্ম হইতে উপানন!, উপা- 
সন] হইছে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বৈর|গা, বৈরাগ্য হইতে বিবেক 
এবং পরিশেষে বিবেক হইতে ত্রঙ্গলাভের বিজ্ঞান ক্রিয়া 
আরস্ত হয়। প্রাচীন বুধগণ “ত্যাগ” শব্দে ছুইটা ভাব অস্ত- 
িবিষ্ট আছে বলিয়! স্বীকার করেন) একটা লিগ্মার অভাব ও 
অন্যটা সংসার বর্জম। চৈতন্যদেবের ত্যাগ ন্বীকাঁরে এই 
দুইটা ভাব ব্যতীত আর একটী ভাব বা! উন্নত উদ্দেস্ নিহিত 
ছিল ) এই উদ্দেশ)ই তাহার সন্যাস ধর্ম ও সংসার ত্যাগের মূল 
কারণ। সংদারের ভোগেচ্ছ! ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে হরি- 
নাম প্রচার, ভক্তি বিতরণ এবং প্রীতি, শাস্তি, পবিস্রতা ও 
সাম্যতত্ব সংস্থাপন করিবার জন্য তিনি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। 

এদিকে প্রভাত হইবামাত্র চৈতন্তদেব নুরধনী পার হই 
কিপত্ধ ভক্তের মন্ধে কাটোর গ্রামনিবামী কেশব ভারতীর 
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আলয়ে গৌছিলেন। কু্োদয় না হইতে হইতেই চৈতনোর 
আদেশ অনুলারে গদাধর, মুকুন্দ, ব্রহ্মানন্দ আসিয়া তথায় 
উপস্থিত হইলেন। কেশব তারতী একজন শুদ্ধাআ্া ধর্ম 
পরাণ লোক ছিলেন, চৈতন্তদেবকে নিজ আলয়ে উপস্থিত 
দেখিয়। সমস্রমে আসন প্রদান করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা 
করিলেন । চৈতনা যথোচিত উত্তর গ্রাদান করিয়া সংকীর্তবন 
আরম্ভ করিলেন, গ্রামে গ্রকাশ হইয়? পড়িল চৈহন্য এদেশে 
আসিয়ছেন। দেশের নরনারী আগ্রহ সহকারে চৈতনাকে 
দেখিতে আদিল। ভক্তগণের প্রেমের ব্যাকুলতা দেখিয়া 
লোকে বিশ্মিত! ভক্ষির প্রভাবে যে লোক এত উন্মাত্ত হইতে 
পারে ইহা তাহাদিগের প্রত্যক্ষ বিশ্বাস ছিল নাঁ। উপস্থিত 
লোকের হৃদয় মুগ্ধ হইয়া গেল; নর নার:র মুখ হইতে সমস্বরে 
ঘন ঘন হরিনাম উচ্চারিত হইতে লাগিল, এই সকল দেখিয়া 
/কশৰ ভারতী চৈণ্ন্যদেবের দীক্ষাগ্ডর হইতে অস্বীকার করি- 
লেন ও কিন্তু তাহাব ইচ্ছা পূর্ণ হইল নাঁ। শিক্ষান্থত্রের অস্ত- 
খানের আয়োজন হইতে লাগিল প্রয়োজনীয় কোন দ্রবো- 
রই অভাব রহিল না। ক্ষৌরকার কর্তৃক” শিখাস্থত্ সমূলে 
চ্ছেদ্িত হইল? স্বানাস্তে চৈতন্যদেব সন্নযাসধর্ম্ের খন্্র গ্রহণের 
জন্য কেশব ভারতীর সম্মুখীন হইলেন; ভয়ে কেশব ভা'রতীর 
হার শুকাইয়! গল। শাস্রজ ধর্মপরায়ণ ভক্ত চৈতন্যকে 
তিনি কি শিক্ষা দিবেন মনে মনে এই আন্দোলন করিতে- 
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ছেন। চৈতনা ভাবে বুঝিতে পারিয়া বলিলেন স্বপ্নাবস্থাস 
সন্ন্যাস ধর্মের মন্ত্র কে যেন আমাকে শিখাইয়াছেন; আপনি 
পরীক্ষ। করিয়। দেখুন শিক্ষিত মন্্রগুলি যথার্থ কি না? চৈভন্য 
মন্ত্র বলিলেন; কেশৰ ভারতী তাহাই যথার্থ বলিয়া! স্বীকার 
করিলেন এবং মনে মনে চৈতন্যদেবের অজন্র প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। মন্ত্র শিক্ষা হইলে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসবেশ ধারণ 
করিলেন। চৈতন্যেরমস্তক মুগ্ডিত। পরিধানে অরুণ বমন ; 
এক হস্তে দণ্ড অপর হস্তে কমণ্ডল দেখিয়া ভক্তগণের ছুঃখের 
উচ্ছাস উঠিল; তৎসময়ে তাহার বেশ দেখিয়া! বৈরাগ্যের 
কবল্স্ত মুত্তি বলিয়! প্রতীতি হইয়াছিল ; চৈভন্যদেবের সন্ন্যাস 
বেশ দর্শনে প্রেমদান ষে সঙ্গীতটী রচনা করিয়! গাইয়াছিলেন 
তাহা! জনৈক কবির গ্রন্থ * হইন্তে অবিকল উদ্ধত হইল £_ 


€ কি দেখিলাম বে, কেশব ভারতীয় কুটারে। 
অপরূপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূরতি, 

ছুনয়নে প্রেম বহে শতধারে ॥ 

গৌর মত্ব মাতঙ্গের প্রায় প্রেমাবেশে নাচে গার$ . 
কতু লুটায়ে ধরার, নয়ন জলে ভাসেরে ; 

কাদে আর বলে হরি, দ্বর্গ মর্ত্য ভেদ করি, 

সিংহ রৰেরেও 


ক চিরলীব শর্ব। প্রণীত ভক্কিচেতন্য চস্ভিকা। 
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আধার দস্তে তৃণ লয়ে; কতাঞ্জলি হয়ে, 

দাস্যমুক্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে। 

কিবা মুড়ায়ে টাচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ, 

দেখি ভক্তি ভাবাবেশ, প্রাণ কেঁদে উঠেরে 3 

জীবের দুঃখে কাতর হয়েঃ এলেন সব্ধস্থ ত্যর্জয়ে+ 

প্রেম বিলাতে রে। 

প্রেমদাসের বাঞ্ছ৷ মনে, টচতন্য চরণে 

দাস হয়ে সঙ্গে বেড়াই ঘুরে ॥” 

নাম পরিবর্তনের আবশ্যকতা হইলে কেশব তারজী মহ! 

খিপদে পড়িলেন। কথিত আছে অনেক বাদানুবাদ হইতেছে 
এমন সময় “শ্রী চৈতন্য' এই দৈববাণী হইল এবং উহ্থাই 
তাহার নাম স্থিরীকৃত হইল? চতু্দিক হইতে ভন্গ্রণের আনন্দ 
ধরনি গগন বিদীর্ণ করিয়া! ভখিত হইল) কাটোয়া গ্রামবাসী 
সকলেই নিজ নিজ জীবনের স্থার্থকত! অনুভব করিলেন । 
অধিক দিন কাটোয়াতে থাকিলে এবং প্রকাশ হইলে নবদ্বীপ 
হইতে ভক্তগণ আসিয়। অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত দিতে পারে 
মনে করিয়া চৈতন্যদেব রাঢরদেশাভিমুখে গ্যাত্রা করিলেন. 
ছন্রশেখরকে কাটোয়া, হইতে নৰ্ীপ-যাইতে বিদার দিলেন। 
চন্রশেথর নবদ্ীপে আদসিলে চৈতন্যের শিষ্যগণ তাহাকে বেষ্টিত 
করিয়া আগ্রহ সহকারে সমস্ত বিবরণ শুনিতে লাগিলেন । শচী- 
দেবী একথা গুনিতে পাইলেন +ভিনি চন্ত্রশেখরকে ডাকাইয়! 


হরিনাম প্রচাঁর। ১২৭ 


পুজের সমস্ত অবস্থা শুনিলেন । সন্যাস ব্রত অবলম্বনের কথা 
শুনিয়া তিনি রোদন মম্বরণ করিতে পাঁরিলেন না; ভূপতিত 
হইয়। মুক্তকণ্ঠে হা! নিমাই! হা নিমাই! করিরা টাৎকার 
করিতে লাগিলেন, অতি কষ্টে রোদন সন্বরণ করিয়। আধ্যাত্মিক 
চিন্তায় নিযুক্ত হইয়! দিন বপন করিতে লাঁগিলেন। 

এদিকে চৈতন্যদেব গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে রাড 
দেশে উপস্থিত হইলেন্ন। এরপবর্ণিত আছেষে তৎকালিন 
রাঢদ্নেশের প্রান্কৃতিক সৌন্দর্য সনদর্শনে চৈতন্যদেব এত 
বিষুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিন দিবস তথায় তিনি মনের আনন্দে 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও নাম কীত্র্ন করিয়া পরম প্রীতিলাভ 
করিয়াছিলেন । রাঢদেশে বীরভূম জেলায় বক্রেশ্বরের মন্দির 
ছিল, তথায় নানাদেশ হইতে প্রতি বৎসর অনেক যাত্রীর 
সমাগম হইত, চৈতনাদেব এই মন্দিরে বান করিবেন বলিয়ঃ 
অনুচর ভক্তগণের নিকট. স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, বিস্ত 
তাহাতে কেহই তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন না) তিনি অন- 
ন্যোপায় হইয়া রাঢ়দেশেই কিছুকাল বাস করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ 
করিলেন। চৈতন্যদেব রাঢদেশে একথন্য গ্রামে বাল 
করিয়াছিলেন; তথায় তিনি জনৈক ত্রাঙ্গালয়ে তিনদিন 
ছিলেন) তিনি প্রথমে রাঢ় দেশেই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও 
ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন; তিনি ষে কয়েকদিন এ দেশে 
ছিলেন অসংখ্য নরনা'রী তাহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল; লানা! 
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স্থান হইতে অনেক লোক তাহাকে দেখিতে আসিত, তিনিও 
যথাযোগ্য সশ্ডাষণে সকলকেই প্রীভ করিতেন । 

একদিন তক্তগণ সমস্ত দিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও কীর্নে শ্রাস্ত 
হইয়। একথন্য গ্রামে গভীর নিদ্রায় অভভিত আছেন, 
চৈতন)দেব সহুস। জাগ্রত হইলেন) তীর ও নিস্তব্ধ রজনীতে 
নিঃশব্দে আশ্রর স্থান পরিত্যাগ করিয়! জন-শুন্য প্রান্তরে 
উপস্থিত হইলেন; তথায় কেবল রোদনস্বরে প্রভু কোথায় 
রহিলে বলিয় চীৎকার করিতে লাগিলেন। গভীর রজনীতে 
বিজন প্রান্তরে কে তাহাকে সান্বনা করিবে? নিজে ভাৰো- 
ম্্ত হইয়া অবিশ্রান্ত প্রকে ডাকিতেছেন। রজনী প্রভাত 
হইলে ভক্তগণ জাগ্রত হইয়া দেখিলেন চৈতন্য নিকটে নাই; 
সকলেই সন্দিপ্ধ চিত্তে ইতস্ততঃ অনুধন্ধান করিতে লাগিলেন 
কোথায়ও চৈতনোর উদ্দেশ পাওয়া! গেল ন1) সকলেই স্থির 
করিলেন টচতনাদেব অজ্ঞাতসারে নীলাচলাভিশুখে যাত্র 
করিয়াছেন ঃ সকলেই এই স্থির করিয়1 বিষ ও নিশ্চে্ট হইয়] 
আছেন; সহসা! অনতি দুরস্থ গ্রান্তরাগত রোদন ধ্বনি ভক্ত- 
গণের হৃদয়ে আঘাত করিল; পরিচিত জনের কণ্ঠশ্বর মনে 
করিয়া অন্ুসন্ধিৎমুচিত্তে ভক্তগণ 'রোদন ধ্বনি অনুসরণ 
করিয়] গ্রাস্তরে উপস্থিত হুইয়! দেখিলেন চৈতন্যদেব হতসংজ্ঞ! 
হইয়া প্রভু কোথায় রহিলে বলিয়া রোদন করিতেছেন $ ভক্ত- 
গণ তথায় নামকীর্তন আরম্ভ করিলেন, চৈতন্য চেত্তন। পাইয়। 

সি. 


শান্তিপুরে ভক্তের মেলা ১২৯ 


দেখিলেন মন্মুথে অনুচর ভক্তগণ হৃদয়ের গভীর কাতরতার 
হরিনাম কীর্তন করিতেছেন । তখন তিনি সহাসাবদনে 
তক্তগণকে আশ্বস্ত করিয়া সদলে পশ্চিমাভিমুখী হইলেন। 
চৈতন্যদেব গঙ্গাতীরব্তী স্থানেই ভ্রমণ ও কীর্তন করিতে 
ভাল বাগিতেন;? তাহার মনে বিশ্বাস ছিল গঙ্গার পবিব্র সপিল- 
পৌত প্রদেশেই হরিনাম কীর্তিত হইয়া থাকে। টৈতন্দের 
অবিশ্রান্ত পশ্চিমাভিমুন্ধে চলিতেছেন% বক্রেশ্বরের মন্দির 
চারি ক্রোশ দূরে অনস্থিত। তিনি তথায় গতিরোঁধ করিয়া 
পূর্বাভিমুখী হইলেন। কেহই তাহার গন্তবা পথ বুঝিতে 
পারলনা! কেবল ছায়ার মত তাহার অন্ধুগামী হইতে লাগিল 

ভক্তগণ জিজ্ঞাস! করিলে চৈতনাদেব সর্ধদাই বঙ্গিতেন আমি 
নীলাচলে যাইব । চৈন্তন্দের নিত্যানন্দ ও অন্যান্য অনুগামী 
ভক্তগণকে নবদ্বীপে প্রভ্যাবপ্ধন করিতে অনুরোধ করিয়। বলি- 
লেন আমি এখান হইতে ফুলিয়া নগরে হরিদাসের সঙ্গে 
দেখা করিয় শাস্তিপুরে অদ্বৈাচার্ষোর আলয়ে উপস্থিত হইৰ; 
তোমরা সকলে তথায় পুনর্ব্বার আমাকে দেখা পাইবে । এই 
রূপ আদিষ্ট হইয়! নিত্যানন্দ ও অন্যান্য শিষ্যগণ মন্থগমনে প্রতি 
নিবৃত্ত হইলেন এবং সত্বর পদে নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া ঘোষণ1 
করিলেন চৈতন্যদেৰ শান্কিপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। এ 
সংবাদে নবদ্বীপবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আনন্দিত 
হুইয়! শাস্তিপুরে উপস্তিত হইল। নিত্যানন্দের মুখে টচতন্যের 
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ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনিয়া শচীদেবীও পুক্রদর্শনাঁভিগাধিণী হইয়া 
শাস্তিপুরে আসিলেন। নধদ্বীগে আর লোক থাকিল না» 
বে দেশের লোকে জানিতে পারিল যে চৈতন্যদেব কিছুদিনের 
জন্য শাস্তিপুরে অবস্থিত্তি করিবেন সে দেশ লোকশুন্য হইল। 
নবধন্ধ গ্রবন্তক আবার এদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন এ আনন্দ 
ছুর্দমনীয় হইয়1 উঠিল আবার এদেশে হরিনাম কীন্তিত। 
প্রেম বিহরিত, ভক্তি সঞ্চারিত হইবে এই ভাবনায় সমগ্র 
বঞ্দেশ আনন্দে মাতিয়া উঠিল; চতুর্দিক হইতে হরিধবনি 
করিতে করিতে অসংখ্য নর-নারী শাস্তিপুরে উপস্থিত হইল ॥ 
এদিকে চৈতন্যদেৰ ফুলিয়ানগর হইতে হরিদাসতে সঙ্গে 
লইয়া শাস্তিপুরে অগ্থৈতাচার্য্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন । 
টৈতনাদেবকে সমাগত দেখিয়া! বৃদ্ধ অদ্বৈতাচাধ্য মনের গভীর 
উচ্ছাস দমন করিতে পাঁরিলেন নাঁ। ষাহাকে আর দেখিবার 
আশ ছিলন। তাহাকে গৃহে পাইয়াছেন আর আনন্দের সীমা 
রহিল ন1) অটদ্বতাচার্ষের নয়ন যুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্র 
বহিতে লাগিল; আনন্দাধিক্য জন্যে তাহার করোঁধ হইয়া 
গিয়াছিল। চতুর্দিক হুইতে অগণ্য নরনারী বালক বালি- 
কার.কঠ হইতে একস্বরে হরিনামের ধ্বনি গগণ বিদীর্ণ করিতে 
নাগিল; সকলেই আকুলচিত্তে চৈতন্যদেবের অপূর্ব বেশ 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নবদ্বীপ হইতে শচীদেবী, শ্রীবাস, 
মুকুন্দ, গদ'ধর, চন্্রশেখর, ব্রঙ্মানন্দ, উধর, নিত্যানন্দ প্রতৃতি 
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ভক্তগণ চৈতন্যকে দেখিবার জন্য শাস্তিপুরে . উপস্থিত হুই- 
লেন। অসংখা লোক চৈতন্যকে দেখিবার জন্য লালায়িত $ 
ভক্তগণের আলিগন আরস্ত হইল চতুর্দিক হইতে আননের 
ধ্বনি উখিত হইতে লাগিল, শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল, কাশরি 
প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাজিয়! উঠিল? শাস্তিপুর এক অপূর্ব দৃশ্য 
ধারণ করিল; কেহ কাহার মুখের দিকে চাহেনা ; নকলেই 
নিজ নিজ আনন্দে বিহ্বল। এইরূপ বছুক্ষণ আনন্দের পর 
চৈতন্যদেবের সঙ্গে শচীদেবীর দেখা হইল সন্স্যাসীর বেশ 
নিরীক্ষণ করিয়া শচীদেবী স্থির থাকিতে পাঁরিলেন না হা 
নিমাই! বলিয়া মুচ্ছিতা হইলেন; অনেক কষ্টে চেতন! 
পাইয়া! শচীদেবী পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন নিমাই ! 
এ কঠোর ব্রত পালন করিয়া, এ বেশ ধারণ করিয়া তুই 
এতকাল কিবূপণে ছিলি; তোমাকেই জীবনের আশ্রয় জ্ঞানে 
এত দিন জীবন ধারণ করিয়াছিলাম; তুমি খংসার ছাড়িলেঃ 
আমার দশ! কিহুইবে এই বলিয়া! শচীদেবী রোদন করিতে 
লাগিলেন। চৈতন্য অনেক বুঝাইয়! জননীকে সাত্বনা করি- 
লেন$ পরিশেষে একে একে ভক্তগণের আধ্যাত্মিক কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন; আ'নুপৃর্্বিক স্বদেশের সমস্ত বিবরণ অব- 
গত হইয়া চৈতন্যদেৰ সদলে হরিনাম কীর্তন করিতে আরম্ত 
করিলেন; চতুদ্দিক হইন্ডে হরিনামের ধ্বনি, প্রেমের সঙ্গীত 
ভক্তির উচ্ছাস প্রকাশিত হইতে লাগিল। নূতন সন্নযাবী 
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টচৈতন্যদেবের বৈরাগ্যের বিশুদ্ধগাভীধ্্য, স্থির দৃষ্ট, তেজস্থিতা 
দ্বিগুণতয় বৃদ্ধি হইয়াছিল; পুর্ব সহচরগণ এখন আর নির্ভয়ে 
তশহার সম্মুখীন হইতে সাহন করেন ন1 $ সন্নযাস- 
ধর্মের কঠোর ব্রত পালনে চৈতন্যদেব মংযতেন্্রিয় 
হইয়াছেন কিন্তু পুর্ব মধুরভাধী আছেন ভক্তগণের 
প্রত্যেকের সঙ্গে সাদরে আলিঙ্গন ককিয়া কুশল বার্থ! 
জিজ্ঞাসা করিলেন; শচীদেবী পুজের মুখণ্রী বিবর্ণ, মস্তক 
মুণ্ডিত, পরিধানে রক্তবসন দেখিয়া! শোকাবেগ দমন করিতে 
পারিলেন না; চৈতন্যদ্দেব এত বুঝা ইয়া ছেন কিছুতেই তাহার 
চিত্ত বিস্বৃতশোক হইল না, তাঁহার পূর্ব শোক জাগিয়৷ উঠিল, 
পুরাতন কথ নূতন হইল; তিনি সজল নয়নে চৈতন্যদ্দেবকে 
উদ্দেশ করিয়] পুনঃ পুনঃ গৃহস্থাশ্রমে বাঁস করিবার ইচ্ছা! জানা 
ইলেন কিন্তু যখন চৈতন্যদেন সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন 
তখন মাতৃ অন্গুরোধ রক্ষা! করিতে পারিলেন না! বল মাতার 
নিকটে প্রত্তিঞ্রুত হইলেন গৃহাঁশরম বতীত তিনি "খানে বাস 
করিতে বলিবেন সেখানেই থাকিবেন ; এইরনণে শচীদেবী 
বীতশোক ও আশ্বস্ত হইলেন। চৈতন্যদেব মহানন্দে দশ দিন 
শীস্তিপুরে অবস্থান করিলেন। শচীদেবী উপবাসশ'্ পুত্রকে 
ভক্তগণ সহ ভোজন করাইলেন; ঠৈতন্যদেব নীলাচল গমনের 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জননী ও ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। যে লময়ে তিনি নীলাচলে যাত্রা করেন সে মময়ে 
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উডিষ্যাবাসীদিগের সহিত মুনলমান রাঁজাদিগের ঘোরতর 
সংগ্রাম চলিতেছিল$ দেখে অরাজকতা, দল্গ্য কর্তৃক লুন ও মহা- 
মারি বিরাজ করিতেছিল ; এইজন্য অনেকেই চৈতন্যদেৰকে 
এ সময়ে বজদেশ ছাড়িতে নিষেধ করিলেন ; কিন্ত চৈতন্যদেৰ 
কাহারও অন্থরোধ রক্ষা না করিয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা! 
করিলেন। যাত্রাকালীন সমস্ত শিষাগণকে একত্র সম্মিলিত 
করিয়া! আধ্যাত্মিক ব্রতপাললের উপদেশ বিবৃত করিয়] দিলেন । 
জননীর পদযুগলে গ্রাপত হইয়া টৈতন্যদেব অনেক বুঝ।ইয়ণ 
তাহাকে শান্ত করিলেন। প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে যথাযোগ্য 
আলাপ, আলিঙ্গন, উপদেশ দিয়া নিত্যাননঃ গদাধর, যুকুন্দ, 
গোবিন্দ, ব্রদ্গানন্দ, জগদানন্ম প্রভৃতি ভক্তপাণকে সঙ্গে লইর়ন 
টচৈতন্যদেব নীলাচলে যাত্রা করিলেন । 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
এইরূপে মহাপুরুষ চৈতন্য হরিনাম গ্রচারের জপ] সংসার- 
ত্যাগ করিয়! সন্ন্যানীর বেশে বনপথে নীলাচল যাত্র। করিলেন! 
বৃক্ষমূল তাহার আশ্রয়, মুষ্টিভিক্ষা তাহার জীবিকা, কৌপী'ন, 
দণ্ড ও ভিক্/পাত্র তাহার চিরসহচর হইল। গার্হগাধর্শ, শ্লেহ- 
ময়ী জনন প্রণয়াধার বিষুপ্রিয়াঃ বাল্যসহচর ত্যাগ করিয় 
১২ 
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ধর্মবীর প্রেম বিতরণে জীবন উৎসর্গ করিলেন। হরিনাম 
বল, হরিনাম জপ, হরিনাম শিক্ষা কর“ একমাত্র এই রবে 
'কতিপয় ভক্তের সহিত চৈতন্য, আগিসারা গ্রামে উপস্থিত 
হইলেন? অনস্ত নামে একজন সাধুর আঁবাসে রাত্রিযাপন 
করিয়া পরদিন প্রভাত হইবামাত্রই সাধুর নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। চৈতন্যের সন্্ীগণের মধ্যে কেহই পথ জানিতেন 
না এবং পথে কোন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেও উড়ি- 
ষ্যার রাজার গুগুচর মনে করিয়1 কেহ মহুত্বর দিত না। কিন্ত 
টৈতনোর হৃদয় নিরাশার উপকরণে গঠিত হয় নাই)তিনি থে 
সবগুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন সহশ্র বিপত্তির সন্মথীন 
হইলেও অভীষ্ট পথ হইতে বিষুখ্‌ হইবার লোক ছিলেন : না। 
যদিও তিমি কোন্‌ পথে নীলচলে যাইতে হইবে জানিতেন 
না, তথাপি গঙ্গার তীর দিয়। অগ্র্র হইতে লাগিলেন; পথ- 
রমণে তাহার শ্রান্তি নাই, ক্ষুংপিপাসায় তাহার দেহ অবসন্ন 
হয় ন], আতপত্র হীন হইলেও রৌন্ডের প্রথর তাপে তিনি 
কিট নেন; কেবল অবিশ্রাস্ত প্রক্কৃতির সৌনর্য্যে মুগ্ধ হইয়া 
হরিনাম গান করিতে করিতে, ভ্রমণজনিত সমস্ত কষ্ট 
বিশ্মুত হইতেন। এইরূপ শারীরিক কষ্ট অকাতরে সহ করিয়। 
চৈতন্য ছত্রভোগ গ্রামে উপস্থিত হইলেন) এইখানে গর 
শতমুখী হইয়া সমগ্র বন্ুদেশকে দিক - করিয়াছে ; কথিত 
আছে যে শিব সগরবংশতিলক ভগীরথ গন্ধ আনিৰার সময় 
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এই স্থানে গঙ্গার বিরহে অধীর হইয়! জলময় হইয়াছিলেন ) এই 
জন্যই এই স্থান অন্ুলিঙ্গ ঘাটকর বলিয়া প্রসিত্ব। ছত্রভোগে 
উপস্থিত হইয়া চৈতন্য অস্বুলিঙ্গঈঘাটে স্নান করিলেন? তাহার 
সঙ্গীগণও তথায় শান করিয়। হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। 
হরিনাম কীর্তনে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিয়! নদীতীরে 
উপস্থিত হইল? চৈতন্যদেেব প্রেম বিহ্বল হইয়। হরিনাম গান 
করিতে লাগিলেন। গ্রামের মধ্যে প্রেমোন্বত্ত সন্যামীর 
আগমনবার্তী গ্রচার হইলে তত্রত্য জমিদার রামচন্ত্র খা চৈত- 
ন্যের সহিত দেখা করিরার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। 
অনুরুদ্ধ হইয়। চৈতন)দেব রামচন্দ্র খার আলয়ে আতিথা- 
স্বীকার করিয়া নিশাবসামে উতৎ্কল দেশে আমিবার' জন্য 
নৌকারাহণ করিলেন । রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বিপদ আশঙ্কা! করিয়! 
রামচন্ত্র খা কতিপন্ন বিশ্বস্ত শরীররক্ষী দিতে চাছিলেন কিনতু 
চৈতন্যদেৰ বলিলেন আত্মরক্ষার্থ হরিনাম ভিন্ন আমার আগ 
কোন অস্ত্রের গ্রয়োজন মাই। চৈতন্যদেব যেখানে যাইতে 
লাগিলেন সেই খানেই উহার ভক্তির প্রগাড়তায় শত শত হায় 
মুগ্ধ হইতে শাগিল; তাহার, পথে অনেক লোক ছুটিল, অনেকে 

সংসার ধর্শ-ত্যাগ করিকা সনন্যাদধনধ অবলম্বন করিল। তিনি 
ভক্তিগানে ও প্রেম বিতরণে জগৎ মুগ্ধ করিতে, ধর্মজীবনের 
উন্মত্ত অবস্থার আদর্শ রাখিতে বন্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তাহার নিম্পৃহতা, আত্মোৎসর্গ, ধর্ম-পিপাসা) একান্তিক ভি 
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জগতের জ্বলন্ত ও অক্ষয় আদর্শ; যতদিন এজগতে শ্বষ্টি-প্রবাহ 
ৰচিবে ততদিন তাঁহার জীবন, তাহার ভাব প্রত্যেক ধার্শিক- 
জীতখনের শোণিতন্বরূপ হইর! প্রর্থি'ধমনীতে অবিশ্রান্ত ছুটি! 
বেড়াইবে। 

হরিনাম গান করিতে করিতে চৈতন)দেব শিষাগণসহ 
যথানময়ে উৎকল দেশে উপস্থিত হইলেন $ তাহার্দের আগমণ 
বার্তা পাইয়া! তদ্দেশবাসী ভক্তগণ ভক্তির অবতার চৈতন্যকে 
দেখিবার জন্য নদ্দীতীরে চুটিল।.প্রেমে পাগল, বিষয়ভোগে 
উদাসীন, যৌবনে সপ্ন্যদী কেমন তাহাই দেখিবার জন্য সক- 
লেই গৃহকার্ধয রাখিয়] পথে দৌড়াইতে লাগিল । চৈতন্যদেবকে 
খিনি দেখেন কিনিই মুগ্ধ, তিনিই জীবনে, যৌবনে, বিলান- 
ভোগে ধিকার দিতে লার্গিলেন ৮ কাহ!রও ফুখে কোন: কথা নাই ৯ 
মকলেই একদুষ্টে তাহার লৌম্যমূর্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । 
এমন সুন্দর পুরুষ কিভিক্ষার জন্য স্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, 
কাহার জন্য তরুতল আশ্রয় করে, মংসার স্থখভোগে কেন 
নিম্পুহ ) দর্শকগরণের মধ্য এই নকল তর্ব উঠিতে লাগিল) 
কেহই প্রকৃত মীমাংসা, করিতে পারিল না? ধর্ম-জীবনের গতি 
কেহই বুঝিল না! 

একদিন চৈতন্যদেৰ একাকী শ্রামেক্র মধ্যে ভিক্ষা করিতে 
গেলেন। তাহার অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে পথের লোক এক- 
ৃষটে তাহার দিকে. চাহিয়া রহিল; কেহই কোন কথা, জিজ্ঞাম! 
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করিতে সাহস করেন । তিনিও. প্রশান্ত ভাবে দ্বারে দ্বারে 
বেড়াইতে লাগিলেন, নর-নারীগণ নানাবিধ খাদ্যাদি দিয়া 
তাহার তিক্ষাপাত্র পুর্ণ করিয়! দিল; তিনি কাহারও সহিত 
কোন কথা ন] বলিয়া সঙ্গীগণের নিকটে আসিয়া! ভিক্ষালন্ধ 
দ্রব্যাদি দেখাইলেন। সকলেই বিন্মিতভাবে তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়া কোন উপদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; : 
তিনি ধীরভাবে বলিলেন আমি এ কাজ করিতে পারি? তাহা- 
রাও নকলে হাণিয়া বলিলেন তুমি আমাদিগের ভার বহন 
করিতে পারিবে । | 

একদিন জগদানন্দ নিত্যাননের নিকট চৈতম্যদেবের 
দণ্ড রাখিয়! গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে গেলেনঃ আসিয়া 
দেখেন যে নিতাানন্দ ভগ্নদদণ্ড হানতে করিয়া হালিতেছেন ॥ 
জগদানন্দ তৃগ্নদণ্ড দেখিয়! বিশ্মিতভাৰে নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন তুমি কেম এ দণ্ড ভাঙলে? নিত্যানন্দ কহিলেন 
আমি ধাহাকে সর্বদা হাদয়ে বহন করি তিনি যে এদও ৰহন 
করিবেন ইহ! আমি দেখিতে পারিনা । এইরূপ কথায় জগদা" 
ননদ আর কিছু না! বলিয়া! ভীত হইলেন 9 কিছুক্ষণ পরেই 
চৈতন্যের সঙ্গে নিত্যাননের দেখ! হইল) -টৈতন্য ৰলিলেন 
নিতাই! কেন তুমি আমার দণ্ড ভাঙ্গিলে? নিপ্ত্যানন্দ উত্তর 
করিলেন, বাশখানি ভাঙ্গিয়াছিতে। যদি ক্ষম] করিতে না পার 
শান্তি দাও অকাতরে সহ করিতে প্রন্থত 'আছি। চৈতন্য 
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বলিলেন যে দণ্ডে সর্ধদেবের অধিষ্ঠীন তোমার মতে ফি তাহা 
একখানি বাশ হইল? চৈতন্যের হৃদয় কখনও কোন অবস্থায় 
নির্মম হইতে জানে ন| : শিষ্যগণের অন্যায় বাবহারে দুঃখিত 
হইতেন বটে. কিন্তু তজ্জন্য কাহাকেও কোন কথ। বলিতেন 
না । চৈতন্যদেব আবার বলিলেন আমার একমাত্র সঙ্গী 
দওও তাঙ্গিয়া গেল; আর আমার সঙ্গী কেহই নাই; 
এক্ষণে ভোমর! আগে যাও,না হয় জামাকে আগে যাইতে, 
দাও। মুকুন্দ বলিলেন তবে তুমিই আগে যাঁও। শিষ্যগণের 
প্রতি কেমন সরল ও স্নেহপুর্ণ ব্যবহার! চৈতন্যদেব কাহারও, 
প্রতি কষ্ট হইলেও তাহার বাহক ভাবে তাহার রোন লক্ষণ 
গ্রাকাশ হইত ন1। 

টৈতন্যদেব সঙ্ীগণকে পশ্চান্তে রাখিয়। একাকীই আপন, 
ভাবে মণ্ত হইয়া! চলিতে লাগিলেন; তিনি অবিশ্রান্ত চলিতে - 
ছেন, শ্রাস্তি নাই, পিপাস। নাই, অনিচ্ছা! নাই $ অনেকক্ষণ পথ 
ভ্রমণের পর তিনি, জলেশ্বর গ্রামে পেশীছিয়! সঙ্গীগণের জন্য, 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । সকলে আসিয়া একত্রিত হইলে, 
চৈতন্যদেব জলেশ্বরের দেবমন্দির দেখিতে চলিলেন; দেবমুর্তি 
দর্শন, দেবালয় সন্নিধানে বাস, তক্তগণের উপাসনা বণ করিতে, 
তিনি বড় ভাঁগ বাদিতেন এবং সময়ে সময়ে নিজের ভাবে অধৈর্ধ্য 
হইয়। রোদন করিতেন? এইরূপে তিনি শিষ্যগণের সহিত কটক» 
ফাজপুর, ভুবনেশ্বর পরিভ্রমণ করিয়া, কমলপুর নামক স্থানে উপ: 
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স্থিত হইলেন) এইস্থান হইতে জগর্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্ট 
হয়। চৈত্তন্যদেব জগন্নাথক্ষেত্রের নিকটবর্তা হইয়াছেন মনে 
করিয়া! আননো বিহ্বল হইলেন; ভক্তগণের মুখ হইতে অবি- 
শ্রাস্ত হরিনাম উচ্চারিত হইতে লাগিলেন। সকলেই উৎসাহে, 
ও আনন্দে পুরীর দিকে পদচালন] করিতে লার্গিলেন। কমল- 
গুর হইতে পুরীতে আপিতে হইলে চারি দণ্ডের অধিক সমস 
লাগেনা ; কিন্তু ভক্তগণ পথের পাশে দেবালর, স্থরম্য ও নির্জন 
বন, স্বচ্ছলরোৰর, এতদ্দেশীয় লেকের আচার ব্যবহার দেখিতে 
দেখিতে অনেক বিলদ্বে পুরীতে পৌছিলেন। পুরীতে 
পৌীছিয়। চৈতনাদেৰ জগন্াথদেবকে দেখিতে গেলেন ? 
মন্দিরাভ্যন্তরে উপামকগণের চিত্তের একাগ্রতা ও ধঙ্মপিপাসা 
দেখিয়|- তাহার হদয় অস্থির হইল। তিনি স্থ্িরভাবে দঙার- 
মান থাকিতে না পারিয়া মুচ্ছি ত হইলেন এবং মনের আবেগে 
হৃদয়ের বেদন। জানাইতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়! অৰাৰ্‌ ; 
এমন সাধক কোথা হইতে আগিল ইহাই জানিবাঁর. জন্য 
সকলের কৌতুহল জন্মিল। অনেবক্ষণ পরে নিত্যানন্দ অন্যান্য 
ভজ্জগণের সঙ্গে আসিয়! দেখেন ট্চত্তন্য তূলুঠিত ও সংজ্ঞা" 
শূন্য ; সকলে তাহার্চে বেষ্টন করিয়া! হরিনাম কীত্ডন করিতে 
লাগিলেন। চৈতন্যদেব সংজ্ঞা পাইয়! দেখিলেন সম্মখে' 
নিত্যাননদ; একটু অগ্রতিভ হইয়! বলিলেন তোমাদিগকে 
পশ্চাতে রাখিয়া আসিগ্লাছি এঙ্গন্য হছে দুঃখিত হও নাই? 
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তিনি এইরপ অমায়িক ভাবে শিষ্যগণের সহিত ব্যব" 
হার করিতেন যে তাহারা কোন কারণে বিদ্দুমাত্রও দুঃখিত 
হইতে গারিত না? কাঙ্কাকে কোন অনুচিত কথ! বলিলে 
পরক্ষণেই বালকের ন্যায় কীদ্দিতেন এবং মনের গভীর 
আগ্রহে পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রীর্থন। করিতেন । ক্ষমা ও বিময়ে 
তিনি জগতকে নিজের প্রেমে বাধিয়াছিলেন। যেখানে তিনি 
যাইতেন শতসহত্র লোক তাঁহার বিনীত্ত ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়] 
নন্ন্যাসধন্ম অবলদ্ঘন করিত। চৈতন্যদেব যে সময়ে জগন্নাথ- 
দেবের মনিরের মধ্যে মৃচ্ছততি হয়েন সে সময়ে সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য্য নামা একজন তত্বজ্ঞান-গরায়ণ পণ্ডিত তথায় উপ- 
স্থিত ছিলেন। নবদ্বীপে ইহার বাসস্থান ছিল পরে পুরীর 
রাজ! প্রতাপরদ্রের মতাপগ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়া! এইখানে 
বাম করিতে খাকেন। নবীন মন্ন্যামীয় অবস্থা দেখিয়! তাঁহার 
ভয় বিগলিত হইয়াছিল; বিশেষতঃ তিনি যখন পুরীর 
তত্বাধারক, তখন পুরীর মধ্যে ভক্তগণের চর্গতি অপনোদন 
কর। তাহার কর্তব্য কার্ষোর মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি 
টৈতনোর আত্তরিক ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহাকে নিজ 
আলয়ে লইয়| আসিলেন। পরে যখন নিত্যাননের মুখে 
ওমিলেন যে নবীনসন্নাী বিশারদেরবন্ধু নীলাম্বর চক্রবর্তীর 
দৌহিন্র তখন তিনি হাধিকতর আগ্রহ সহকারে চৈতন্যের 
মৃচ্ইাপনোদনের যড়্ু করিতে লাগিলেন । চৈতন্যদেব লন্ধসংনতর 
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*লে সকলে মিলিয়] মুকুত্বরে হরিনাম গান করিতে লাগি- 
পেন» এইরূপে নেক পময় অতিব।হিত হইলে তাহার! সমুক্তরে 
সন করিয়| মহানন্দে জগন্নাথের প্রপাদ ভক্ষণ করিলেন । 
সার্বভৌম ভট্রাচার্ধা এপর্য্স্ত জানিতে পারেন নাই নৰীন 
সন্নাসা কাহার উপাদক/যখন তিনি পুঞ্্য মনে করিয়। 
প্রণাম করিলেন তখন উৈতন্যদেব “হরিভক্তি হউক" এই 
বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। সার্বভৌম তখন বুঝলেন যে 
চৈতন্যদেব বৈষ্ণব সন্ন্যানী ; যৌবনে একপ কঞ্ঠোর ব্রত ধারণ 
তাহার মনে ভাল লাগিল না) তাহা হইলেও তাহার মন 
চৈতন্যের দিকে নান! কারণে আরু হইয়াছিল। সার্বভৌম 
জ্ঞানে অদ্বৈতবাদী ও অনুষ্ঠানে বৈষ্ব ছিলেন; একজন. অদ্ধি- 
তীয়, বৈদাস্থিক দর্শনবিদ্‌ বণিয়| সমাজে তাহার বিশেষ গ্রতি- 
পত্তি ছিল) অনুষ্ঠানে টবঞ্চৰ ছিলেন বলিয়া তিনি জগন্নাথ- 
দেবের দেবা কার্যে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। সার্বভৌম টৈত- 
খোর বিনীত ব্যবহারে গ্রাত হইয়া চৈতন্যকে ৰলিলেন 
আমাকে যদি তোমার শিষ্াকর তাহ! হইলে অনেক শিক্ষা 
করিতে পারি। চৈতন্য এই কথ! গুনিয়। ণজ্জিত হইয় 
বলিলেন আমি বালক, অব্পদর্শী ও. সাংসারিক বিষয়ে নিতান্ত 
অনভিজ্ঞ; আমার নিকট হইতে আপনি কিছু শিক্ষা করিবেন 
ইহ নিতান্ত অযুক্তির কথ1/ আমি আপনার নিকট অনেক 
বিষয়ে মুর্খ » আপনি বদি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ধর্মহব শিক্ষ! 
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দেন তাহ] হইলে বড় উপকৃত হই। সার্বভৌম পণ্ডিতের সহিত 
চৈভন্যের সঙ্গী মুকুন্দের অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ এবং জ্ঞান ও 
ভক্তি সম্বন্ধে পুর্বদিন অনেক কথাবার্তা হইয়াছিল। সার্ব- 
ভৌমের ইচ্ছা! যে শান্ত্রোক্তি দ্বারা তিনি চৈতন্যদেবকে অগ্ববৈত্ত- 
বাদী করেন। বৈরাগ্যব্রত ত্যাগ করাইয়া! যাহাতে তিনি 
আবার সাংসারিক হয়েন ইহাই পণ্ডিতের এঁকাস্তিক চেষ্টা । 
কিন্ত যখন শুনিলেন যে চৈতন্য বিখ্যাত দ্বৈতবাদী মাধবা- 
চার্ষেটর মতের শিষ্য তখন তিনি কিছু সঙ্কুচিত হইলেন; 
তথাপি ও তিনি নিজের উদ্দ্বেন্ত ত্যাগ করিলেন না। চৈতন্য 
দেব শিষ্যগণের সহিত পুরীতেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ 
তত্রত্য খ্যাতনামা! পঞ্ডিতগণের সহিত দময়ে সময়ে তাহার 
ধর্মসন্বন্ধে ঘোরতর তর্ক হইত। 

একদিন সার্বভৌম পণ্ডিত নানা কথাবার্ভীর পর চৈতন্যকে 
বলিলেন দেখ তুমি যৌবনে সন্গযাসধর্দী অবলম্বন করিয় ভাল 
কায কর নাই কেন ন। ধর্মমসন্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞত1 নিতান্ত 
সামান্য; তুমি যেরূপ ধর্শানুষ্!নে রত হইয়াছ তাহাতে তোমার 
বেদান্ত পড়া উচিত; অতএব আমি তোমাকে বেদাস্ত পড়াইয়! 
ধঙ্ধের হুপ্সমতত্ব সকল সরল ভাবে বুঝাইয়৷ দ্রিব। চৈতন্য 
বলিলেন আমিও উপযুক্ত গুরুর অভাবে এ পর্য্যস্ত ধর্মের কিছুই 
শিক্ষা করিতে পারি নাই; আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়! আমার 
শিক্ষা বিধানে যত্বপর হয়েন তাছা হইলে আমি বড় উপকৃত 
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হই। চৈতন্যর কথা শুনিয়া! সার্বভৌম পণ্ডিত সন্তষ্টচিত্তে 
বেদান্ত'পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। উপর্য পরি একমপ্ডাহ 
কাল তিনি বেদান্ত গাঠি করিলেন ? চৈতন্য নিবিষ্ট মনে শুনি- 
তে লাগিলেন, কোন তর্ক বা কোন প্রকারের সন্দেহ মীমাংসার 
জনা পণ্ডিতকে একবারও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। 
অষ্টম দিবসে সার্বভৌম পণ্ডিত চৈতন্যকে জিজ্ঞাস। করিলেন 
'মাজ সাতদিন হইল ক্রমাগত বেদান্ত পাঠ করিয়া] যাইতেছি, 
তুমি কি মকলই বুৰবিতেছ যে কোন কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে না? চৈতন্য [বলিলেন আমি ধর্মাবিষয়ে নিতাস্ত 
অজ্ঞ) কিজিজ্ঞাসা করিব কিছুই স্থির করিতে গাঁরি না) 
কেবল সন্ন্যাসধর্শের অনুরোধে আমি বেদান্ত শুনিতেছি। যে 
সমস্ত হর পঠিত হইল তাহার অর্থ বেশ বুঝিতে পারিতেছি 
কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা আমার কাছে সরপ ও প্রকৃত বোধ 
হইতেছে না। বেদ পুরাণ গ্রভৃতি প্রাচীনতম ধর্মগ্র্থে ব্রক্মতত্ব 
ন্পষ্টরূপে নিরূপিত হইয়াছে । বেদান্ত হইতে অটদ্বতবা?' 
ও সাংখ্য হইতে প্রতিবাদ, এই ছুইটীবিষম সমস্যা অনেক 
দিন হইতে চলিয়া] আমিতেছে। অদ্বৈতবাদ আবার বিবর্ড- 
বাদ ও মায়াবাদ রূপে দ্বিবিধ হইয়াছে । এ সকল মতাবলম্বীরা, 
কেহ জগৎকে ব্রদ্ধপরিণাম, কেহ জগৎকে মিথ্যা, কেহ 
জগৎকে অনাদিগ্রস্থুত বলিয়া! মত স্থাগন করিবার চেষ্ট! পাইয়া 
ছেন। কিন্তু বুধগণ বলেন, যে ভগবান সমস্ত কার্যযকারণ্‌ 
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হইতে ভিন্নঃ অথচ নিজ অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা শক্তির (তরবিব 
( বৈকু্ঠ, জৈব ও মানিক ) কার্যে বিরাজমান আছেন। সেই 
সর্বশ্বধ্য পরিপূর্ণ ভগবান পরমাম্মা সঙ্চিদানন স্বরূপ ও সর্বাঁ- 
শাক্তি সম্পন্ন । মায়াপ্রকূতি ও জীবগ্রকৃতি ভগবানের পরাশক্তির 
প্রভাব বিশেষ) এই উভয় প্রকৃতি হইতে সমস্ত চেতন ও 
অচেতন বস্তর উৎপণ্ডি হইয়াছে। সারগ্রাহীগণ ব্রঙ্গের পরা- 
শক্তির তিনটা ভিন্ন ভিন্ন ভাব অস্কুভব করেন যথা £--সৎ 
( সন্ধিনী ) চিৎ (সম্বিং) আনন্দ (হলাদিনী)7 তাহা হইলে 
যে আপনি তাহাকে নিঃশক্তি বলিতেছেন তাহা গম্ভবপর 
নহে! আপনি তাঁহাকে নিরাকার বলিয়| ব্যাখ্যা করিতেছেন 
তাহাই বা! কিরূপ যুক্তিমূলক? তিনি শ্বয়ং অপাঁদান। করণ 
এবং অধিকরণ কারক কেননা বিশ্ব তাহা হইতে উৎপন্ন, তাহ! 
দ্বার! জীবিত ও তাঁহাতেই. বিলীন হয়। শ্রচতিতে ইহা স্পষ্ট: 
"লিখিত রহিয়াছে যে তাহার হস্ত পদ নাই অথচ তিনি গ্রহণ 
করেন ও চলেন। 

সার্বভৌম পণ্ডিত চৈতন্যের শান্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া 
অবক্‌ হইলেন; কিন্তু অভিমানী পণ্ডিত তথাপিও তর্ক ছাড়ি- 
লেন না। চৈতন্য পণ্ডিতের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়! বলি- 
লেন ভাগবতে প্রথম স্বদ্ধে পৌনকার্দির প্রতি হুত বলিয়াছেন £__ 
“আত্মারামশ্চ মুনয়ো! নিগ্রন্থা অপুর ক্রমে। 
কুর্বস্ত্য হৈতুকীং ভক্তিমিথং ভূতোগুণো। হুরিঃ | 
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_ সার্বভৌম পণ্ডিত এই শ্লোকের ব্যাথা। শুনিতে চাহিলেন 
চৈতন্য বলিলেন আপনিই ইহার ব্যাখ্যা করুনঃ সার্কাতৌম 
পণ্ডিত মানের ভয়ে ভ্য়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়। বলিলেন 
আমার আর লাধ্য নাই যে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা! করি। 
চৈতনা হাসিয়া আঠার প্রকার নৃষ্চন ব্যাখ্য! করিয়া গুনাইলেন। 
 গঙ্িত অবাক হই টৈতন্যের সুধপানে চাঁহিয়! রহিলেন; 
ভিনি যে নিতাত্ত অদুরদর্শীর গ্যায় চৈভন্যের অবমানন। 
করিয়াছেন, এইজন্য পুনঃ পুনঃ গ্রুম। গ্রার্থন1 করিয়া! তাহার 
নিকট তক্তিতিক্ষা করিলেন । চৈতন্য ও উদ্দারভাবে পঞ্ডিততকে 
আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, জীবমাতেই পমযে সময়ে ত্রান্ত হয়ঃ 
তক্জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না, একান্ত মনে হরিতে মন 
সমর্পণ করিয়৷ আধ্যাত্মিক চিন্তায় দিনপাভ কর্ন। চৈতন্যের 
সঙ্গিগণের মধ্যে তুমূল আনদ্দধ্বনি গড়িয়া গেল; সকলেই 
একরবে হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল; অদ্বিতীয় গণ্ডি 
দার্বতৌমের শাস্ত্রাভিমান চূর্ণ হইয়! গেল! ূ 
সার্বভৌমকে ভ্তিপ্রদান করিয়। চৈতন্যদেব গ্রীক্ম খতুর 
গ্রারস্তে একদিন শিষাগণকে বলিলেন, অনেক দিন হইডে 
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«“ বহিরঙ্গ! মায়!শকি) ভটঙ্থ। জীবশক্তি উপাদান এবং পয়াশন্ষি পিমিদ 
ক্কারণ এই শক্তিত্রয় বিশিষ্ট ঈশ্বরকে চৈতন্য কৃষ্ণ বলিতেন।" 
উক্তি চৈতন্য চল্লিক। ! 
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প্তামাদের সহরাসে আনন্দে দিন কাটাইতেছি। এখন তোমরা 
আমাকে কিছুদিনের জন্য বিদায় দাও; আমি একাকী ধিশ্ব- 
নক্বপের অনুসন্ধানে দাক্ষিণাত্যের তীথস্থান ভ্রমণ করিতে যাইব ও 
আমি যতদিন সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়া না! আসি, ততদিন 
তোমর! এইস্থানে আমার জন্য অপেক্ষা করিও। চৈন্তন্যের 
কথা গুনিয়। সকলেই তাহার অন্ুগমনের ইল্ছা প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন ;কিস্ত কাহারও ইচ্ছ! পূর্ণ, হইল ন1। পরিশেষে 
নিত্যাননের আন্তরিক অনুরোধে চৈতন্যদের কষ্*দাস-নামক 
একটা সরলচিত্ত ব্রাহ্গণকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। চৈতন্যদেব নীলাচল ত্যাগ রুরিয়া যাইবেন ইহা 
নবন্ক্ত সার্ধভৌমের প্রাণের নিভৃত কক্ষে আঘাত করিল; 
হিনি ব্যাকুল হদয়ে চৈতন্যের অন্থচর হইতে-চ।হিলেন কিন্ত 
পর্ণকাম হইতে পারিলেন না। চৈতন্যদেব সার্বভৌমের ব্যাকু- 
লতায় নীলাচলে পাচদিন হরিনাম গান করিয়া! দাক্ষিণাা 
ভ্রমণে বহির্গত হইলেন । শাস্তগ্রকৃতি ক্কঞ্চদাম নীরবে চৈতনোর 
অগ্গগমন করিতে লংগিলেন। বাত্রাব্ালে সার্ষভৌম চৈহন্যবে, 
গোদাবরীত্ীরে বিখ্যাত জ্ঞানী ও ভক্ত রামানন্দ রায়ের স্ষ 
দেখা করিতে বলিয়া! দিলেন'। প্রথম দিন ৈচ্তনাদেন আলাল- 
নাথ গ্রামে পৌছিলেন, তথায় তক্তগণের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি 
হুরিঞ্ণ-কীর্ডন করিয়! গ্রভাত হুইবামাত্র আবার দক্ষিণাভিমুখে 
ক্কাত্রা করিলেন। গ্রেমমত, নিম্প্‌হ ও ত্যাগপর.চৈতন্যদেবের 
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পথ ভ্রমণে ক্াত্তি নাই ;:কেবল উচ্চর়বে হরিনাম গান করিস, 
করিতে কত দেশ, কত গ্রাম, কত নর্দী অতিক্রম করিয়া! গেলেন 
কিছুই জ্ঞান নাই; অনন্তভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া অবিশ্রাপ্ত চলিতে 
লাগিলেন । এইরূপে কিছুদ্দিন ভ্রমণের পর তিনি ৫গাদাবরী- 
তীরে উপস্থিত হইলেন) সার্বভৌম তাহাকে এই স্থানে রামানন 
রায়ের সঙ্গে দেখ! করিতে বলিয়া দিয়াছেন ইছা তাহার 
মন সর্ধদাই জাগরূক ছিল। গ্রন্কতির ফনোহর দূশো 
ভিনি আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন এৰং দেবালয় দেখিলে 
তাহার ভক্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। শৌদাবরী তীরে 
উপস্থিত হইয়া চৈতন্যদেব কৃষকদাসকে রলিগেন আজ 
এইখানেই অপেক্ষা করা যাউক। এই বলিয়া! তিনি পুণ্যদলিলা 
গোদাবরীতে স্নান করিয়া! নরীতীরবন্তী এক নিভৃত স্থানে 
হরিনাম গান করিতেছেন। এমন সময়ে রামানন। রায় মহাসম* 
রোহে দোলায় চড়িয়। শান করিবার জন্য ন্দীতীরে জাসিলনেন। 
চৈতন্য দেখিয়] বুঝিতে পারিলেন যে ইহার নামই রাঁমানন। $ 
তাহার প্রাণ এত ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে-তিনি দৌঁড়িয়া গিয়া 
রামানন্দকে পবিত্র অনুরাগে আলিঙ্গন করেন কিন্তু রামাননা রায় 
নদীতীরে ধন্নযামীকে দেখিয়া! তীহার নিকট পরিচিত হইবার 
ঈচ্ছায় দোলা হইতে অবতরণ করিয়া চৈতন্োর নিকট আমিতে 
লাগিলেন। উভয়ে একত্র হইবামাত্রই পরম্পরকে আলিঙ্গন: 
করিলেন »র।মানন্দের অন্চরবর্গ দেখিয়া! অবাক হইয়া রহিল 
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অনেক প্রকর শিষ্ঠালাঁপের পর স্নান করিয়া রামানন্দ রার গৃঙ্জে 
প্রভা।গষ্ন করিলেন। সেই দিন সন্ধার সময় এক সন্নাসীর 
আশ্রমে উভয়ের দেখা হইল; ধন্মগ্রাণ মহা ত্াদ্বপের ধঙ্মালোচন| 
আরম্ত হইল। চৈতন্য বলিলেন ভক্তি, প্রেম ও তাহার সাধন 
সম্বন্ধে কিছু বল আমি শুনিয়া পরিতৃপ্ত হই। 

রামানন্দ বলিলেন, বিষুভক্তিই সকলের সার; চৈতন্য বলি- 
লেন পর়মার্থ লাভের জন্য ইহ! ব্যতীত আর কোন সাধন 'আ:ছে 
কিনা? রামানন্দ বলিলেন ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করাই শ্রেষ 
সাধন। চৈতন্য বলিলেন ইহ! বাহিরের কথ!, তার পরকি 
সাধন আছে বল। রামানন্দ বলিলেন স্বধন্ম ত্যাগ করির়! 
ভক্তি সাধন করাই সার। চৈতন্য বলিলেন ইহাও বাহিরের 
কথা, আর কি অ[ছে বল। রানানন! বলিলেন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই 
সাধনের সার। চৈতনা বলিলেন আর কি সাধন আছে বল, 
রাম্ানন্ব বলিলেন জ্ঞানশূন্য ভক্তি । চৈতন্য আকার জিজ্ঞান 
করিলেন আর কি সাধন আছে € রামানন্ বলিলেন প্রেম 
ভক্তিই সাধনের সার। এইরূপ আলোচন! হইতে হইতে ক্রমে 
ক্রমে শাস্ত, দাপা, সখ্য, বাংসল্য ও মাধুর্য এই পঞ্চবিধ রসের 
অবভারপা হইল). পরিশেফে মহাভাবই প্রেমের. চরম অবস্থ! 
এবং ই! অপেক্ষা আর কোন উন্নত সাধন নাই ইহাই দিদ্ধান্ত 
হইল । .. | 

রামানন্দ গার জিআাস!. করিলেন আমি উপাসনার কিছুই 
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জানি না) কি প্রকারে হরিকে ভজনা করিতে হয়) কি কাধ 
করিলে তাহাতে অন্থরক্তি জন্মে তাহাই বলুন। চৈভন্য ব বলি- 
বেন সাধনা ছ্ই প্রকার_-ঈশ্বরে অর্পিত কার্য এবং " অনুরাগ। 
কর্ম প্রেমীর সাধন। উৎকৃষ্ট এবং অকন্জ প্রেমীর উপা'দনা অঙ্গ- 
হীন বলিয়! জানিখে ; এই'জন্যই কৃ অর্জুমকে নিষ্কাম ভাবে 
ধন্মীচরণ করিতে উপদেশ দিগ়্াছিলেন। মাছ যেমন ছুই গদে 
নির্ভর করিয়া গমনাগয়ন করে গরমার্থাকাজ্জী মহাপুরুষদিগেরও 
সেইরূপ গ্রেম এবং কার্ধ্কে প্রধান সাধন বলিয়। তাহাতে 
নির্ভর করিতে হইবে। উভয় মাধনের একটার অভাব হইলে 
টগাসনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। শিষ্কাম ভাবে ধর্থোপার্জন করিতে 
১ইলে বৈরাগাই:মুক্তিলাভের দর্কোৎকৃষ্ট দাধন'। প্রকৃত বৈষ্ণব, 
চটতে হইলে বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে হইবে; দণ্ড ধারণ, 
সংসারচ্যাগ, বাঘাঙ্থর পরিধান, দণ্ডাশ্রমে' ধাম গ্রভৃতি কিছুই 
্বরাগ্যের মাধন নহে; কেন না কেবল মার্ধিিত মনেই বৈরা- 
গোর উদয় হইয়া থাকে এবং বিষয়ে বিরাগ, আগ্মার উৎকর্ষ, 
জ্জানে অনুরাগঃ- ঈশ্বরে আত্মদান, নিষ্ধামভাবে কর্তব্য গালন ও. 
সক্ন্ম প্রেমের মহিত অঙ্টার মাধনই'বৈরাগ্যের লক্গণ। লোকে 
সর্বদাই “ত্যাগ” শব লই! মহ। আনে[লন করিয়া থাকে বিস্ত- 
তাগ শবে বৈরাগ্য বুঝায় না, কেবল মাত্র বৈরাগ্যের কণা: 
বুঝায়! বুধগণ ত্যাগ শব্ধ ছুই অর্থেব্যবহার 'করিয়া থাকেন: 
একটী লিগ্মার অভাব ও অন্যটা সংসারবজ্জন ; কিন্ত ধোকে 
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'্সতিজ্ঞান দোষে সংসার ত্যাগ করিয়া কনে অবস্থান করে 
এবং বৈরাগী বলিয়। পরিচয় দেয়। জনকাদি মহাজন গৃহাশ্রমে 
থাকিয়াই কৈরাগ্য ধর্ম পালন করিয়াছিলেন,-গৃহী হইয়। যিনি 
শুদ্ধ চিত্তে বৈরাগাধর্শ পালন করিতে পারেন শ্তিনিই মহণজন- 
পিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ অধিকায় করেন। )কৃফের স্বরূপ, বিলাস 
দহত্ব-ও ভক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা হইলে চৈতন্য রামাননক্ে 
'আলিগ্গন করিয়। বিদায় চাহিলেন।. ভক্তের হৃদয় ভক্ত পাইলে 
তাহাকে: সহজে দুরস্থ করিতে চাহে'না $- অনেক দিন হইতে, 
রামানন্দ চৈতন্যের প্রগণঢ়- ভক্তির কথ। শুনিয়া ভাঁসিতে- 
ছিলেন; সার্বতৌমের অনুগ্রহে আজ তাহাকে আলয়ে পাইয়া- 
ছেন কেমন করিস! অলদিনের মধ্যেই তাহাকে বিদায় দিবেন? 
রামাননা রায়ের ব্যাকুলতাঁয় চৈতন্যকে তথায় আরে কিছুদিন 
অপেক্ষা করিতে হইল। তক্তছয় গ্রাণ মন খুলির| হরিগুণ গানে 
দিন কাটাইতে লাগিলেন । সে সময়ে দক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম্দের 
বিশেষ প্রবল ছিল কাঁজেই চৈতন্যকে অনেক পণ্ডিতের সহিত 
তর্ক করিতে হইয়াছিল; কোন প্রকাঁর তর্কেই তিনি নিরুত্তর 
হইতেন না। চৈতন্য যখন হরিগুণ গানে মণ হইয়া পাগলের 
ন্যায় ক।দিতেন তখন অনেক লোকে তাহার ধর্মে মুগ্ধ হইয়া. 
উবঞ্চব ধর গ্রহণ করিত। চৈতন্য কেবলমাহ গোদাবরী 
তীরে দশদ্দিন ছিলেন এই. অগ্নকালের হধ্)ই দাক্ষিণাত্যে 
সাহার অলংখ্য শিষ্য হইয়া উঠিপ। তিনি তথায় অর) 
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অগ্ক্ষে। না করিয়া রাঁমানপ্দকে বলিয়া গেলেন তুমি প্রস্তত 
হইয়। নীল/চলবাসী হও আমি সত্বরেই দাক্ষিণ!তা ভ্রমণ করিয়! 
সোমার, সঙ্গী হইতেছি।, 

রামাননের“নিকট বিদায় হইয়া টচততন্যদেব- হরিনাম প্রচার 
করিতে করিতে মান্দ্রা্গ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
কখনব। সাগরের ধার দিয়া কখনবা নদীর গতি লক্ষ্য করিয়া 
চলিতেন; গ্রক্কৃতির কোলে শব্ায়মান নদীর দৃষ্ত তাহার বড়, 
প্রিয় ছিল। তিনি যেখানে নদী দেখিতেন (সইখানেই গ্গান 
করিয়া হরিনাম গান করিতেন॥ তীহার বিশ্বাস ছিল নরদীসিত্ব 
প্রদেশ সমূছেই হরিনাম কীঙ্ডিত হইয়। থাকে। মান্দ্রাজ প্রদেশে 
বৌদ্ধ প্ডিভদিগের সহিত তাহার ঘোরতরতুর্ক চলিতে লাগিল; 
একে একে সকলেই পরাস্ত. হইলেন। বৌদ্ধেরা এই অপমান 
সহ করিতে না পারিয়। তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য এক, 
পাত্র উচ্চিষটান্ন প্রসাদ বলিয়া তাহাকে দিতে আইসে। পথি- 
মধ্যে একটা চিল. আসিয়1 উচ্ছিষ্টান্নের পা বৌদ্ধাচার্য্যের 
মন্ত্ুকে নিক্ষেপ করে). সকলেই এই ব্যাপার দেখিয় বিশ্িত 
হইয়া রহিল এবং চৈতন্য যে একজন সিদ্ধার্থ মহাপুরুষ ইহ 
তাহাদিগের বিশ্বাস জন্গিল। এই অন্যায় বাবহারের.জন্য পরি- 
শেষে বৌহ্ছগণ দলবদ্ধ হইয়1 তাহার নিকট গ্ষম। প্রার্থনা করে ১. 
অনেকে বৈষণবধর্শাও. অবলম্বন করে|, 

মাজাজ প্রদেশে ত্রিপদী, শিবকাঞী, বিঞুকাঁ্কী, ভ্রম, 


১৫ চৈর্তময-চরিত। 
পঞ্চস্তীথ, বৃদ্ধক'ল তীর্ঘ-প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া ৫৮না- 
দেঘ-কাবেরী নদ্ীন্তীরে উপস্থিত" হইলেন। কাবেরীতে স্নান 
করিয়! শী ২গক্ষেত্রে* দেবালয় দর্শন করিলেন ; এই স্থানে বেস্কট- 
ভষ্ট নামে একজন পরম বৈষ্বের সহিত তাহার পরিচয় হইল! 
বেঞ্ট ভট্ট টৈতন্যকে নিজ আলয়ে লইয়া! গিয়। যখোচিত 
অভ্যর্থনা করিলেন ; এই স্থানে চৈতনাদেব হরিনাম প্রচার 
করিবার জন্য চারিমাস বাপ করেন। এই দীর্থকালের মধ্যে 
দক্ষিণাঞ্চলে নৈষ্ণবপন্মের এত উন্নতি'সাধিত হইয়াছিল বে আজ 
পর্থাস্তও তাহ।র প্রভাব বন্তমান আছে। মানুবেও মানুষকে 
পূজা করিয়া! থাকে$ এই পুজা ভুই*প্রকাব--অবতারে মানুষ 
পূজা 'ও কুমারীতে নারী পূজ।। ভারতবাষর আনেক স্থলে 
এবধপ পূজা আকন্গ পর্ম্যস্তও প্রচলিত আছে; বন্দদেশের ন্যার, 
দাক্ষিণান্যের অনেক স্থানেও চৈতনাদের অবহ্থার স্বরূপে'পুজিত: 
হইয়। থাকফেন। . 

জীরঙগক্ষেত্রে বেস্কট ভট্টের সহিত্ত চারিমাস অতিবাহিত 
করিয়া চৈতন্যদেষ দক্ষিণাতিমুখে যাত্রা করিলেন। শিব্যগণ, 
মতেই তাহার অন্থগমন করিবার ইচ্ছা! জান্বইল কিন্তু তিনি, 
কেবল কৃষ্ণদাপ ব্যতীত কাহাকেও-সঙ্গে লইলেন না। এইরূপে 
হরিনাম প্রচার করিতে করিতে তিনি জ্ীশৈল, কামকোঠী,- 
দক্ষিণ মধুরা,- মহেন্দ্রশৈলঃ সেতুবন্ধ, পাণ্ুদেশ, চিয়ড়তালা, 


* বর্তমান ভ্রিডিনপোলি অর্থাৎ ভ্রিশির পল্লীর মন্তিহিত । 


বোম্বাই ভমণ। ১৫৩ 


তিলক, পাঁনাগড়ি, মলয়পর্বত, কনযাকুমারী ভ্রমণ করিও! 
মল্লার দেশে উপস্থিত হইলেন । এই স্থানে তিনি "ব্রঙ্গমংহি- 
তার কতিপক্ক অধ্যায় পাঈয়াছিলেদ ; যেখানে যে গ্রন্থ ভাল 
দেখিতেন তাহাই সত্গ্রহ্থ করিয়া রাখিহেন এবং অবকাশ 
পাইলে পাঠ করিয়া শিষ্গণকে শুনাইতেন। সিদ্ধান্ত 
শান্দের সারগ্রন্থ ““ব্রঙ্গমংভিত1” পাইয়া! চৈভনাদেব অত্যান্ত 
প্রীত হইয়ছিলেন এএসং পরে ব্রহ্মদেশে এ শান্ত অবলগ্বন 
করিয়। টৈষবধর্ষের মূলতত্ব সংস্থাপন করেন; বোস্থাই 
প্রদেশে ফল, পঞ্চাস্বরা” স্থপারম। কোলাগুর গ্রড়ৃতি 
স্কানভ্রমণ করিতে করিন্তে মাধবেস্ত্রপুরীর শিষ্য শ্রীরজপুরীর 
সহিত তাহার দেখা হইল। শ্রীরগ্ষপুরী নবদ্বীপ দেখিয়|ছিলেন 
এবং চৈতন্োর অগ্রজ বিশরীপের সন্নান গ্রহণের বিষয়ও 
গবগচ.ছিলেশ ৷ চৈতন্যের পরিচয় পাইয়া পূর্রকথ| বলিতে 
লাগিলেন এবং এই তীর্থে ঘে বিশ্বরূপের গুরু শঙ্করারণ্য 
সিদ্ধার্থ হয়েন তাহ বলিলেন ।. এইরূপ পরিচরে উভয়ের মধ 
বিশেষ সচ্ভ/ব জন্গিল » কিছুকাল উভয়েই ধর্্মালাপে একত্র 
থাকিয়া দ্বারকাতীর্থ দর্শনে গন করিলেন। এইস্থানে 
বৈষ্ৰগণের সুখে কঞ্কর্ণাহুত গ্রষ্থের ভাব বুঝিতে পারিয় 
তাহ! সংগ্রহ করিয়াছিলেন । নর্শদা ও ভাপীনদীতে স্নান 
করিজ] মহেশ্ব ভীপুর, খবামুখ,, দণ্ডকারণ্য, পঞ্চবটী, নাসিক, 
্রন্থক, ব্রহ্ম গিরি, কুশবর্ধ প্রভৃতি স্থান ভরমগ করিয়া গোদা! 


5৪ চৈতন্য চরিত । 


বরা তী'রে রামানন্দ রায়ের বাসস্থান বিদ্যানগর গ্রামে ফিরিয়খ' 
আসিঙ্গেন। রামানন্দরায়ের সঙ্গে দুইদিন হরিনাম কীর্তন 
করিরা চৈতন্যদেখ নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অনুচর 
রূুষ্দাসকে তাহার আগমন বার্তা জানাইবার জন্য নবদ্ব'পে 
পাঠাইয়। দিলেন । নীলাচলবাপী ভক্তগণ টভনাকে পাঈয়া 
মহানন্দে হপ্রিগুণ'গান করিতে লাগিল। এদিক কৃষঃদাসের 
মুখে চৈজনোর' প্রতাগমনের সংবাদ গাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ 
জগন্নাথক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । ভক্তসম্মিলনে পুরী পবিত্র 
হইল ; চতুর্দিকেই হরিনাম গান হইতে লাগিল? ক্রমে ক্রমে 
ভক্তির মাহাত্ম্য এত বিস্তৃত হইয়| পড়িল মে পুরীর রাজ গ্রতাপ 
রুদ্র টৈনাদেবের শিষা হইবার জনা ম্আাস্তরিক ব্যাকুল এ 
গ্রকাশ করিতে লাগিলেন। সার্বভৌরও রাজার অন্বকুলে 
টচৈতনোর নিকট ভক্তি ভিক্ষা চাহিলেন কিন্তু চৈহছনা সর্বদাই 
বলিতেন আ।মি সক্কামী, বিষধে কিরাগই আনার ধর্ম সুভরাং 
রাজদর্শন আমার পাক্ষে নিষিদ্ধ; স্ত্রী দর্শশ করিলে যেপাগ 
হন রাঁজদর্শনেও- মেই' পাপে কলঙ্কিত হর্তে হয়। প্রতাপ রুদ্র 
সৈতনোর এই কথায় ভক্তিলা?ভ নিরাশ হইয়া উন্াতপ্রায় হইয়] 
ছিলেন তথাপিও. তিনি চৈতন্যের নিকটস্থ হইতে পারিয়া 
ছিলেন না। 

" ব্রদ্ধানন্' ভারতী ১ংম- একজন নিরাকারবাদী ব্রহ্মচারি 
উচতগোর নিকট কি শিকল ধরিয়া, পরমইরেফব হই উঠেন, 


চৈতনোর অবভারত্ব। ১৫৫ 


একদিন কথা প্রসঙ্গে চৈশন্য তাহাকে বলিলেন তোমার যেরূপ 
অনুরাগের ব্যাকুলতা তাহাতে ঝকোধ হয় তুমি সর্বদাই হরিকে 
দেখিতে পাও॥ সার্বভৌম টচৈতন্যকে নির্দেশ করি ভারতীকে 
বলিলেন “ইহার ক্কপাতে ইনার দর্শন হয়” চৈতন্য এই 
কথা শুনিয়া বিষগনভাবে ঘলিলেন “অতিস্ততি নিন্দায় পরিণত 
তয় ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পার়। যায় ষে' তিনি কাহারও 
অবতার নহেন.) লোকে” তাহাকে প্রশংসা ও দেবভানে পুজা 
করে ইহা তিনি ভাল বাদিতেন না। ভগবানের অবতার 
বলিলে তাহাকে সপ্তণ বলিতে হয় এবং সগুণ বলিলে তাহাতে 
ব্ক্তিত্ব 'আরোপণ করা হয়ঃ কিন্তু চৈতন্যজেব ব্যক্তিবিশেষের 
শ্রেষ্ঠত। স্বীকার করিতেন না, তাহার নিজের মধ্যে যে এই 
শ্রেষ্ঠতা আছে একথা যাহার মুখে শুনিতেন তাহার 'গ্রতি বিশেষ 
রুষ্ট হইয়া বলিতেন আমি কোন এুণের জন্যই কাহারও পৃজ্য 
নহি। মন্তুষো ভগবানের সত্বা ও ভগবান এই দুইটী ঢর্ধে।ধ্য 
ভাব সহজে মন্ুষোর বোধগমা হুয় না, এই জনাই ছুর্বাল মানুষ 
বখন যে কোন মানুঘে দেনতাৰের পূর্ণ-বিক্কাশ দেখিতে পায় 
তখনই তাহাকে ঈশ্বর রলিয়া আত্মার তৃপ্তি সাধন করিয়া! স্সধ- 
তারবাদীগণের মত সমথন করিতে থাকে | চৈতন্যদেব নিজ 
মুখে স্বীয় অবতায় পাদের প্রতিবাদ করির1 গিয়াছেন যখনই 
আগত প্রমূখ ভকতয়ণ চৈতনোর শ কীর্তন করিতেন তখন 
তিনি বলিতেন তোমরা আমাকে ' অন্যায়কূপে শরশংসা .করি- 


৯৫৬ চৈতন্য-চরিত 
তেছ, ধর্্মজীবনের কর্ণব্য সাধনে আম্মত্যাগ দেখাইলে যদি 
স্তগবানের অবতার হওয়! যায় াহ। হইলে ভগব:নে ও মনুষ্যে 
কি প্রভেদ থাকিল? এইরপ উদ্ধরে সকলেই নিরত্বর হইই- 
তেন। চৈতন্যদেষের অবনার সম্বন্ধে অনেক গ্রকার মত 
আছে? বৈষ্ণবের! াহীকে ভগব।গের পূর্ণাবতার বলিয়া অনস্ম 
সংহিভার নিয্লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন £---- 
পর্শসংস্থাগনার্থায় বিহরিষ)াগি তৈরহং | 
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িধামাহং পুনঃ | 
কৃষ্ণশচৈতন্য গৌরাঙ্গ গৌরচন্দ্র শচীস্তঃ। 
প্রভুগোর্রহরি গোঁরো। নামানি ভক্কিদানি মে । 
চৈতন্য চরিতামুতে লিখিত আছে £---- 
“তগবান কৃষ্ণ বিষ্ক, পরত । 
পূর্ণচ্ঞান পূর্ণানদ পরল মহত্ব || 
নন্দন্বত বলি যারে ভাগবতে গাই। 
সেই কষ্$ অবতীর্ণ চৈতন্য গৌঁসাই ॥” 
: বৈষণধেরা ঠৈতস)কে কৃষ্ণের অবতার জানিয়া গ্রগ।ট 
অনুরাগে তাহাকে পুজা করিয়া থাকেন। তীহাদের প্রত্তিবাদী 
শান্রকারের| বলেন বেদ? শ্বতিও পুরাণ প্রভৃতি আদিগ্রন্থে টচৈত- 
নোর নামৌল্লেখ নাই $ কাজেই চৈতন্যকে তাঁহারা বি্ক,র কিন্বা 
কাহারও অবতার বলিয়া স্বীকার করেন ন|। এইরূপ মতবৈষম্যে 
টতন্য কাহারও 'সৰভার কি না তাহ! নির্ণয় করা সহজ নহে! 


' জাতিতেদ | ১৫৭ 


গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে ইচতন্যদেব প্রাণ মন খুলিয়! 
হরিনাম গান করিতে লাগিলেন। এরূপ লিখিত আছেধে 
ভিনিই প্রথমে জগন্লাথ ক্ষেত্রে ছল্রিশ জাতির একত্র অগ্নাহারের 
প্রথা প্রচলিত করিক্না গিয়াছেন। অনেকে বলেন তশাহাৰ 
অপে- পূর্বে বুদ্ধদেব কর্তৃক এই পবিজ্র ক্ষেত্রে এই প্রথা প্রচ 
লিত হয়। জগন্নাথক্ষেত্রে যে এক সময়ে বৌদ্ধদিগেরস্ ধর্ম 
বাজনার স্থান ছিল তাহাগ্ধ অনেক প্রমান পাও যায়। বৌদ্ধেরা 
এখনও জগন্নাথ দেবকে বুদ্ধীবতা'র বলিয়া থাকেন । * বিনিই 
এই প্রথা স্থাপন করুন না কেন, চৈতন্যদেৰ ষে নিজের ধর্ম 
মগুতায় জাতি-বৈষম্য শিথিল করিয়াছিলেন তাহার কোন 
সন্দেহ নাই। তিনি প্রকাশ্যদ্পে কোন দিন জাতিভেদের 
অনুকূলে কোন কাযই করেন নাই$ বরঞ্চ যাহ। করিয়াছিলেন 
তাহাতে জাতিভেদের মুল বিচ্ছিন্ন করিবার বিশেষ যন্ত্র পাইয়া- 
ছিলেন। ধর্নানষ্ঠানে মকলেই ন্যায়ান্থলারে ক্ষমতাবান 3 
সকলেই বিশ্বাসে তক্তি, ও তক্তিতে মুক্তি পাইতে পারে ইহা 
তাহার অটল বিশ্বাস। চগ্ডাল হউক শ্নেচ্ছ হউক সকলেই 
এ ধর্ম্টের আশ্রয়ে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এরূপ লিখিত 
আছে যে তিমি পাচজন পাঁঠানকে টব্চব ধরছে মীকিত করিয়া 
ছিলেন তজ্জন্যই--- 
ও শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষযনকুমার দত্ত প্রণীত দস উপাসক সম্পদা 
»ম ভাগ ১২৯পৃক্ঠা |, 
১৪ 


১৫৮ চৈত্তন্য-চরিত। 


পাঠান বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি । 
| সর্বত্র গাইয়৷ বলে মহা! প্রভুর কীর্তি | 
শুর্লান্বর ব্রঙ্গচারীর অন্ন গ্রহণ কালে জাতিভেছের বিরুদ্ধে 
রুনাম যাহা লিখিয়াছেন তাহা পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। 
₹াতিভেদের কথা হইলে চৈতন্যদেব বলিতেন ঃ-- 
শুডি স্ভক্তি দীপ্তি দ্ীহণীতি কলাষঃ | 
শ্বপাকোইপি বুধৈঃ শ্লাঘোন ধেদজ্োংপি নীস্তিকঃ || 
আরও বলিতেন বেদজ্রপঞ্ডিত হইলেই আমার ভক্ত হয় না, 
চত্ডীল যদি ভক্ত হয়, তাহা হইলে সেই জামার প্রি । তাহাকেই 
দান করিবে ও তাহার দান লইবে কেনমা সে আমার ন্যায় 
পুজ্য। এইরূপ নানা কারণে অনেকে বলেন তিনি জাতিভেদ 
গ্রীকার করিতেন না) আবার কেহ কেহ বলেন তিনি সকল 
সন্জ্রদায়কেই নিজে ধর্ম শিক্ষ1 দিতেন বিস্ আহার বিষয়ে 
জাতি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়! চলিতেন। যবন হরিদাস যখন 
চৈতনকে দেখিসার জন্য পুরীঙ্গেত্রে আগমন করেন তখন 
ভিলগি: পুরীর মধো প্রবেশ করিতে পারিফ়াছিলেন না? পুরীর 
বাহিরে ভাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। চৈতন্যের সহ- 
বাসে বঞ্চিত হইয়া হরিদাস ছুঃখ- প্রকাশ করিক্কাছিলেন $ কিন্ত 
চৈতন্যদেব প্রত্যাহই একবার করিয়া! তাহার সঙ্গে দেখা করি- 
তেস এবং উত্তয়েই ভাবে-মতি হইয়/হরিগুণ কীর্তু.করিতেন। 
গৌড়ীয় ভকগণের সঙ্গে মহাননে হরিনাঙ্গ গান করিয়া 


চৈতন্যদেরের বঙ্গদেশে পুনরাঁগমন | ১৫৯. 


তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে বলিলেন) নিজেও গৌড় 
দর্শন করিয়! বৃন্গীবনযাত্রা ভরিবার মানসে গুরীস্থ ভকগণের 
মিকট বিদায় হইলেন। টৈতনাদেব কটকে আঙিলেন তত্রত্য 
রাজ! প্রতাপ রুদ্র তাহাকে নিরাপদে বঙ্গমেশে পৌছিবার জন্য 
সঙ্গে কতিপয় লোক দ্িলেন। আত্মরক্ষার জন্য তিনি ফেবল 
হরিনাম সহায় করিয়! পথিমধো প্রতাপ রুদ্রের লোকদ্গিগকে 
বিদায় দিয়! পানিছাতীগ্রামে উপস্থিত ভইলেন। তথায় লার্ব- 
ভৌমের ভ্রাত। বিষ্যাবাচঞ্গতির আলে হরিকীর্তনে মত্ত হই! 
উঠিলেন। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে ফিরিয়া! আসিক়্াছেন এসংবাদে 
বাঙ্ষালায় আর লোক থাকিল না; সকণেই চৈতনযকে দেখিবার 
জন্য পানিহাটা গ্রামের দিকে ছুটিতে লাগিল; পানিহাটাগ্রাম 
লেকে লোকারণ্য হইয়া! উঠিল। নবন্ধীপ হইতে দলে দলে 
ভক্তগণ চৈতন্যকে দেখিবার জম্য উ্জীশ্বাসে চুটিল $ চৈতনোর 
আর বিশ্রাম নাই$ ধিনি দেখা করিতে আইসেন তাছাকেই তিনি 
আলিঙ্গল করিয়া বআধ্যাত্িক কুশলবা্ জিজ্ঞাসা করিলেন। 

তিনি দেখিলেন মার কিছুপিন এইস্ানে অপেক্ষা করি সয্যাস 
ধর্থের কঠোর কর্তব্য হইতে চাত হইতে হইবে? এক্স | 
কাহাকেও কোন কথা না বলিয়! তিনি একদিন রজনীতে 
কূমারহট্র (ছালিলহর) গ্রামে পলায়ন করিলেন। তবুও লোক 

তাহাকে ছাড়িল নাঃ তিনি যেখানে যান সেইথানে অযংখা 

নরনারী ছুটির যায়; তাহাকে দেখিবার জন্য বন্ঈদেশের নর- 
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নারীপাগল হইয়া উঠিল। এদিকে চৈতন্য ঝুমারহট্র হইতে 
কাঁচড়াপাড়ায় শিবাননের সঙ্গে দেখ! করিক়1| কুলিয়াগ্রামে 
মাধবদাসের বাটাতে এক সপ্তাহকাল থাকিলেন। প্রেমমত্ত 
চৈতন্য যেমন বঙ্গদেশে ছুটিয়৷ বেড়াইতে . লাগিলেন, ভক্ত- 
গণও আগ্রহাতিশয়ে তাহার পাছে পাছে বেড়াইতে লাগিল । 
হরিনামের কোলাহুলে বঙ্গদেশ কীপিয়! উঠিল ৮শৈব, সৌর ও 
গাঁণ-পত্য ধর্ম লোপ পাইবাঁর উপক্রম হইল । যিনি একবার 
 চৈতন্যর প্রেমের ব্যাকুলত৷ দেখিতেন তিনি আর উদ্দাসন! 
হইয়! গৃহে ফিরিয়া! যাইতে পারিতেন না । কুলিয়াগ্রাম হইতে 
 শাস্তিপুরে অছৈতাঁচাধ্যের আলয়ে শচীদেবীর সহিত দেখা 
করিয়া! নৌকাযোগে ভ'গীরধীর বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চৈতন্য- 
দেব রামকেলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। নর্দীর আোতের ন্যার 
অনংখ্য ভক্তগণ তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল নির্জনে 
বসিয়া যে তিনি এক মুহুর্তের জন্য স্থিরচিত্তে হরিনাম করিবেন 
এ-অবসর৪ তশহার ছিল না। তিনি যেখানে যাইতে, লাগি- 
লেন স্ইানেই দলে দলে লৌক আলিয়া তাহার সাইিত ধর্ম 
লাপ করিডেুীগিলেন ; মিষ্টভাষী টচতন্যের সহিত একবার 
ফিনি আলাপ করিতেন তিনি আর জীবনে তাহাকে ভূলিতে 
পারিতেন না। টচতন্যদেব হরিনাম গান করিতে করিতে 
প্রাচীন রাজধানী গৌড়নগ্ররে (রামকেলী গ্রামে) উপস্থিভ 
হইলেন। এই সময়ে সৈয়দ হোসেন শাহা বাঙ্গালাঃ বেহার 


চৈতন্যদেবের বঙ্ঈদেশে পুনরাগমন। ১৬১ 


উড়িযা! ও আসাম প্রদেশ হস্তগত কর্িয়! গৌড়ের সিংহাসনে 
আধিপত্য করিতে ছিলেন! যখন উড়িষ্যার অধিপতি প্রগ্তাপ 
রুদ্রের মছিত হোসেন শাহার ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল 
তখন ইস.লামধর্শের অত্যাচারে হিন্দৃধম্ম সংকীর্ণ হইয়াছিল। 
এই ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্রবের সময়ে চৈতন্যমেৰ বৈষ্ঞবধর্মা গ্রচায়ে 
বঙ্গদেশ আলোড়িত করিয়! তুলেন। তাহার আগমনে রাষ- 
ফেলীগ্রামে হরিনামের কোলাহল উঠিল । শুদ্র) যধম, চণ্ডাল 
সকল জাতিই এক হইয়! হরিনামগ[নে পাগল হইল । হোসেন 
শাহা দেখিয়া গুনিয় স্তত্ভিত হইলেন) নগর রক্ষকগণের মুখে 
টঠতন্ের অলৌকিক মহিমার কথ। শুনিয়া] তিনি আর বৈষ্ণব- 
ধঙ্দ্দ গ্রচারের প্রতিবাদী হইলেননাঃ বরঞ্চ অধীনস্ত কর্মচারা 
দিগকে বলিয়! দিলেন নবাগত সন্ন্যাসীর যাহা ইচ্ছা তাহাই 
তিনি করিতে পারেন। হাসেন শাহার মমও চৈতন্যের গুণের 
পক্ষপাতী হইয়াছিল। যবনের রাজধানীতে হিন্দুধর্শের আলো" 
চনা হইতেছে, নিশ্চয়ই ইহার জন্য শাস্তি পাইতে হইবে এই 
ভয়ে অনেকে স্থানান্তরিত হইবার পরামর্শ দিলেন কিন্তু তিনি 
কাচছরও কথার কর্ণপাত ন। করিয়! নির্ভয়ে হরিনাম, গ্রচার 
করিতে লাগিলেন। কানাইনাউ্শালে রূপ ও সমাতনের সহিত 
চৈতন্যেরপ্রথম দেখা হয়; ত্রাতৃত্বন্ন বিনীতভাবে তাহার নিকট 
ভক্তি ভিক্ষা! করিলে ভিনি বলিলেন তোমর! যের়শ হীন হুইয়! 
ভক্তির সাধনা মন্ধ হইয়া তাহাতে অচিরাৎ হরিভক্ি 


১৬২ চৈতন্য-চরিত।. 


লাঁত করিতে পারিবে? বিষয় ব1সন। ত্যাগ করিয়া একা স্তচিত্তে 
হরির চরণে আত্মসমর্পণকর তাহাহইলে তোমাদের অভীষ্ট পিদ্ধ 
হইবে ।: এই বলিয়! ভ্রাতৃদ্বয়কে বিদায় দিয়! শান্তিগুরে ফিরিয়। 
আদিলেন। এদিকে শচীদেবী পুত্রকে দেখিবার জন) শাস্তিপুরে 
আসিলেন ; অনেক দিনের পর মাতাও পুত্র একত্রিত হইলেন। 
শচীদেবী নিজ হস্তে নানাপ্রকার ব্ঞ্জন রন্ধন করিয়া মনের 
সাধে পুত্রকে খাওয়াইলেন। চৈতন্য এবারে শাস্তিপুরে 
কেবলমাত্র দশদিন ছিলেন? সমস্ত সময়ই হরিনামকী্তন 
করিয়া আনন্দে নাচিতেন এবং -ভক্তগণের সঙ্গে ধর্মালোচন। 
করিতেন । সন্ন্যাসী হইয়। যখন তিনি প্রথমবার শাপ্তিপুরে 
অবস্থান করেন তখন সপ্তগ্রামৰাসী লঙ্গগতি গোবর্ধনদাসের 
পুত্র রঘুনাথের সহিত তাহার পরিচয় হয়। রঘুনাথ চৈতন্যের 
বিষে বিরাগ, প্রেমোন্মত্বতা উদ্ণানীন ভাব দেখিয়া বৈরাগা 
ধর্ম অবলম্বন করিবার চেষ্ট1 করেন ; কিন্ত পিতার শাসনে তিনি 
এ পর্য্যস্ত সফলকাম হইতে পারেন নাই। চৈতন্য নীলাচলে 
গমন ...কুরিলে তিনি প্রেমে উন্নত হইয়া উঠেন কাজেই 
তাহার... তাহাকে আলয়ে রাখিবার জন্য গ্রহরী নিযুক্ত 
করেন।  ভন্তের প্রাণ যেখানে ভক্তের সমাগম হয় সেইখানে 
ছুটি যাইতে চায় তাহাকে বাঁধিয়া! রাখিলেও যত্তদিন ন! সে 
ভক্কির পূর্ণপঞ্চার অনুভব করিতে পারিবে ততদিন ছুটিয়! 
যাইতে চেষ্টা করিবে। এবারে শাস্তিপুরে উপস্থিত হইলে 





চৈতন্যদেবের বঙ্গদেশে পুনরাগমন। ১৬৩ 


রখ্থুনাথ পিতার অশ্ুমতিক্রমে চৈতনোর সহিত দেখা করিতে 
আসিলেন এবং তাহার সম্্রী হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। ট্চতন্য স্তাছাকে সান্বন। করির বলিলেন 
তুমি আরো কিছু দিন অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর, যখন 
আমি বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে গমন করিব তখন আমার সঙ্গী 
হইও | . রথুনাথ চৈতন্যের কথায় আশ্বস্ত হইয়া কেবলমাত্র 
তাহার প্রভ্যাগমনের "অপেক্ষায় মনের দুঃখে দিন কাটাইত্তে 
লাগিলেন। এইরূপে চৈতন্যদের গ্রেম-প্লীবনে বঙ্গদেশ ভাপা" 
ইতে লাগিলেন ;চতুর্দিকই হরিনামের ধ্বনিতে ধর্রাজোর 
বিজয় ঘোষণা! করিতে লাগিল। শাস্তিপুর হইক্ষে ব্দায় হইয়! 
তিনি আবার কুমারহট্রে তথা হইতে পানিহাটিগ্রামে রাঘৰ- 
পঙ্ডিতের আলয়ে আমিলেন। ধর্্প্রচারের জনা নিত্যানন্বে 
এই স্থানে স্থাপিত করিয়া! বরাইনগরে উপস্থিত হইলেন। 
শান্তিপুর হইতে বিদায় কালে সকলকে বপিরা আপিলেন 
এবারে তোমরা কেহ ক্ষেত্রে আমিবেনা কেননা আগি 
বৃন্দাবন যাত্রাকালে অনেক দিন দেশে দেশে বেড়াইব। 
টতন্যের আদেশে নিত্যানন৷ পামিহাটাগ্রামে ধর্শগ্রচারের 
গ্রাধান আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। অমিতৰল নিত্যানদ তথায় 
কিছুদিন অনীম উৎসাহে হরিনাম কীর্তন করিনা প্রথমে খড়দহে 
পরে সপ্তগ্রামে উদ্ধরণ দত্তের বাঁটীতে উপস্থিত হন? এই হইতে 
সপ্রগ্রামের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় বৈষ্ধবদিগের মধ্যে প্রধান স্থান) 


১৬৪ চৈতন্য চরিত. 


পায়। সগ্তগ্রাম হইতে নিত্যানন্দ শাস্তিগুর, নবদ্বীপ) বড়গ।ছি। 
দোগাছিয়! প্রস্থতি স্থানে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন । 
দলে দলে লোক আপ্রিয়া নিত্যাননের নিকট বৈষ্ণবধন্ে 
দীক্ষিত হইতে লাগিল। বড়গাছির মিকট সালিগ্রামে পণ্ডিত 
নুর্যাদদান সরখেল নামে একজন ধর্মপরারণ লোক ছিলেন) 
তিনি নিত্যাননদের গুণে ষুগ্ধ হইয়া নিজের বনু ও জাহুব। 
নায়ী ছুইটী কন্যাকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছ। করেন । 
বৈষ্বগণ এমংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া! নিত্যনন্দকে উদ্ধ 
ক্বক্ন্যা্য়ের গাণিগ্রছণ করিতে সম্মত করাইলেম | গুভদিনৈ- 
 নিত্যানন্দ বস্থ ও জাঙ্গবাকে বিবাহ করিয়া নবন্ধীপে প্রত্যাগত 
হুইলেন। শচীদেবী নববধূদ্বয়কে পাইয়! আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন! 


সপ্তম অধ্যায়। 


গিরি স-) 


'এধিকে চৈতনাদেব নীলাচলে উপস্থিত হইয়া বুন্দাবন্যাত্রার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। উড়িষ্যাবানীগণ আবার 
চৈতন্যকে পাইয়! গভীর নিনাদে হরিনাম গানে মত্ত হইল। 
তিমি এবারে নীলাচলে কেবলযাত্র টারিমাস কাল 'মবস্থিত্তি 
করিয়াছিলেন। বামাননের নিকট বিদায় লইয়া বলভদ্ তষ্টা" 


বৃন্দাবন যাত্র।। ১৬৫ 


চার্ধা নাক একজন সচ্চরিত্র সাধুকে সঙ্গে করিয়া! বনপথে 
বন্দাবনযাত্রা করিলেন। বনে বনে মুক্ষতস্বরে হরিনাম গান 
করিতে লাগিলেন $ নিবিড় বনে হিংআরক জন্তর! সর্বদাই বিচরণ 
করিতেছে তাহাতে তাহার ভয় নাই, পথত্রমণে পরিশ্রষ নাই, 
ক্ষুংপিপাসার় উৎকা! নাই। এইরূপে কত দেশ, কত নদ”, 
কতগ্রাম অতিক্রম করিয়। গেলেন; বলভদ্র নীরবে তাহার গতি 
অনুসরণ করিতে লাধিলেন। পথিমধ্যে নি্শল সলিল! নদী 
দেখিলে তিনি আর চলিতেন না; শথায় ম্লান করিয়া তীরে 
হরিনাম গান ফরিতেন। লোকে তাহার অনুপম সৌন্দর্য 
দেখিয়! উদাস ভাবের কারণ জিজ্ঞানা করিত তিনি কেবল 
হরিকে নির্দেশ করিয়া! সকল কথারই উত্তর দিতেন। হরি" 
নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে নিজে প্রেমে বিহ্বল 
হইয়া রোদন করিতেন। পথিমধো ঝারিখণ্ড গ্রামে উপস্থিত 
হইয়া তত্রতা অসভ্য অধিবাসীদিগকে ভক্তিশিক্ষা দিয়! 
অনেককে বৈষ্বধর্ে দীক্ষিত করিলেন। মহাপুরুষের। যেখানে 
যান সেখানেই তাহাদের কত্তবা দেখিতে পান; এ কর্তা 
যতদিন না৷ সম্পন্ন হয়' ততদিন তাহাদের মন নিশ্চিন্ত থাকে 
না। বনে বনে বেড়াইয়। অবশেষে চৈতন্যদেব কাশীতে 
উপস্থিত হইলেন? তথায় মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়! তীরে 
ঝপিয়া হরিনাম গাঁন করিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব পরিচিন্ত 
তপন মিশ্র আসি! তশহাকে নি:ছর আলয়ে লইয়! গেলেন। 


১৬৬ চৈতন্য-চরিত |. 


তথায় চন্ত্রশেখর আচার্য্যের সহিত তাহার দেখা হইল। এই 
গ্বানে গ্রসিদ্ধ বৈদাত্তিক পঙ্ডিত প্রকাশানন্দের লহিত ধর্মরসন্থন্ধে 
তাহার সামানা আলাপ হয়। প্রয়াগে তিন দিন অবস্থান 
করিয়া তিনি বৃন্ধাবনে উপস্থিত হইলেন। এইখানে কৃষ্ণদাস 
নামে একজন রাজপুত চৈতন্যের গভীর প্রেমে মুগ্ধ হই 
তাহার সঙ্গে নৈরাগা-ধর্দম অবলগ্বন করেন। চৈতন্যদেব একে 
একে বলভদ্র ও কষ্জদাসের সাহায্যে ককের লীলাভূমি বৃন্দাবনের 
সমস্ত দ্রষ্টবা স্থান পরিদর্শন করিলেন । লোকমুখে চৈতনোর 
আগমনবাত্ব! দেশময় হইয়! উঠিল % এত জনা! হইল যে তিনি 
বাধ্য হইয়। প্রয়াগে ফিরিয়। আদিলেন। পথিমধ্যে একদিন 
প্রেমে অচেতন হইয়! বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। পারে 
বলভদ্র ও চদার বিষঃমুখে দাড়াইয়। আছেনঃ এমন সময়ে 
দশজন আশ্বীরোহী পাঠান তথার আসিয়া উপস্থিত হইল। 
ফলেই চৈতন্যকে মৃতপ্রায় দেখিয়া স্থির করিল যে এই ছুই 
জন লোক তাহার সর্ধত্ব লইবার জনা তী্থাকে অজ্ঞান করি- 
রাছে পরে হত্যা করিবে। এইস্থির করিয়া পাঠানগণ বল- 
ভদ্র ও ₹ৃঞ্চদাসকে বাধিতে আরম্ভ করিল) তাহারা ছইজনে 
অনোন্যোপায় হইয়। কাতরশ্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। 
চৈতনা সহসা উঠিয়া দেখিলেন মহার্বিপদ; ভক্তত্বয় নিশ্চয়ই 
দনার হন্ডে প্রাণ হারাইবে ) তখন তিনি কি করিধেন কিছুই 
স্থির করিতে না পারিয়! বিনীততাবে পাঠানপিগকে বলিলেন 
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দেখ! ইহার। হুইজন আমার অনুগত শিষ্য ও নিতান্ত সচ্চ- 
রিশ্র, ইহাদদিগকে প্রাণে মারিয়। তোমাদের কিছুই লাঁত হইৰে 
না। এই কথা শুনিয়। পাঠানগণ চৈতনোর মুখের দিকে এক- 
দৃষ্টে চাহিয়া! রহিল । কিছুক্ষণ এইনূপ ভাবে থাকিয়। বলিল 
তোমার সর্বস্ব লইবার. জনা যেইহার। ছুইজনে তোমাকে 
হতা। করিবার চেষ্টা পাইতেছিল তজ্জন্যই আমর| ইহাদিগকে 
বাধিয়াছি। চৈতন্য তন বলিলেন 'লামার সঙ্গে এমন কিছুই 
নাই যে তাহাতে ইহাদের লোভ হইবে $ বিশেষতঃ অনেক দিন 
হইতে ইহার আমার শিষ্য হইয়াছে, আমি ইছাদিগকে বিশেষ” 
রূপে জানি। পাঠানগণ টৈতন্যের. কথায় বলভদ্র ও কৃষ্ণদাসের 
বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়। স্থিরনেত্রে তাহার প্রশান্তমৃষ্তি দেখিতে 
লাগিল। ভক্তির জীবক্ত-মৃত্তি দেখিয়! তাহাদের হৃদয় মুগ্ধ হইয়া 
গেল; বিনীতভাবে করযোড়ে ৈতন্যের নিকট তক্তি-ভিক্ষা 
করিল। কি চগ্ডাল, কি যবন, কি শুড্র নকলকেই ভক্তি-শিক্ষা 
দিবার জন্য চৈতন্যের প্রাণ নাচিয়া উঠিল $ঘন ঘন হরিনাম 
উচ্চারণ করিয়! প্রাণের সঙ্গে পাঠানদিগকে আলিঙ্গন করি- 
লেন। নির্জনপ্রান্তরে ভক্তির জয় হইল! ধিখিত আছে 
এই পাঠানদিগের সঙ্ছার বিজলীরখাঞ চৈতম্োর শিব্যশ্রেণীভুক্ত 
হইয়াছিল) ইহাদিগকে অন্যান্য বৈষধবেরা পাঠানবৈরাগী 
বলিয়া থাকে । চৈতন্যদেবের উদারতার জলত্ত সাক্ষ্য এই 
তরুচলে গহি়। গেল! 
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ফানাইনাউরশীলে রূপ ও সনাতনের সহিত চৈতঙোর গ্রথম 
দেখা হয়্। রূপ সনাতন উচ্চত্রাঙ্মণবংশসভূত ; ইহারা! পূর্বে 
রাজার ন্যায় এশর্ঘ্যশালী ছিলেন। ই'হাদ্িগের পিতামহ পদ্ম- 
নাভ জন্মভূমি কর্ণাটরাজ্য পরিত্যাগ করিয়! গঙ্গাতীরে (নব- 
হট্ে) নৈহাটীতে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে রূপ, সনা- 
তন ও বল্লভ (ইহার অনা নাম অন্থপম) জন্ম গ্রহণ করেন। 
বৈষ্ঃবধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে তিন ভাই গৌড় নগরে যবনরাজা- 
দ্দিগের উজির ছিলেন। বদ্বোবৃদ্ধির সনে সঙ্গে তাহাদের বিষয়ে 
বিরাগ ও প্রেমে অন্রাগ জন্ে; ক্রমে ক্রমে এই বিরাগ বদ্ধমূল 
ও অনুরাগ দৃঢ়তর হইলে, চৈতন্যের দৃঢ়ভদ্কির কথ গুনিয়। 
তাহার! কানাইনাউশালে তাহার সহিত দেখা করেম। আলয়ে 
আসিয়া কেহই নিশ্চিস্তভাবে থাকিতে পাঁরিলেন ন! * চৈতন্য 
নীলাচলে গমন করিয়াছেন গুনিক্া1 তাহার অনুসন্ধানের জন্য 
ভথায় লোক পাঠইলেন। আবার যখন শুনিলেন যে তিনি 
প্রয়াগে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন রূগ ও অনুপম ছুই জনে 
সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া সত্বরপদ্দে তথায় উপস্থিত হইলেন। 
তখনও সনাতনের বিষয়ে বিরাগ জন্মায় নাই; তিনি তখনও 
যবনরাজাদিগের দাসত্ব কার্ধ্য ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
রূপও অনুপম যখন ভক্তিতে পাগল হইয়া চৈতনোর উদ্দেশে 
গৃইন্্যাগী হইল, তখন তাহার মনে দ্বণ! জন্মিল ও মংসারভো গে 
বীতথ্পৃহ হইতে লাগিলেন। সহসা উপ্জিরিগদ ত্যাগ করিলে 
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ইবনের হাতে অপদান হইতে ছইবে ভগ্মে তিনি ক্রমে ক্রমে 
বৈশ্বয়িক কার্য্য তাঁগ করিতে লাগিলেন । পরে যখন উড়িষ্য]- 
বাসীদিগের সঙ্গে ঘবনরাজের সংগ্রাম উপস্থিত হয় তখন তিনি 
উজিরিপদগ ত্যাগ করিলেন। গৌড়াধিপতি এইরূপ. ব্যবহারে 
ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বন্দী করিয়া! রাখেন। 

প্রশ়্াগে একধিন চৈতন্যদেব ভক্ষিতে মত্ত হইয়া! হরিনাষ 
গান করিতেছেন এমন সময় রূপ ও অঙ্গুপম দত্তে তৃণ লইয়া 
তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি রূপকে দেখিয়া সনা- 
তনের কুশলবাত্ব? জিজ্ঞাস! ফরিলেন। কিন্তু পরে খন গুনি- 
লেন যে তিনি বন্দীভাঁৰে দিন কাটাইতেছেন তখন বিষগ্নভাবে 
ৰলিলেন অচিরাৎ তাহার সঙ্গে আমার দেখা হইবে । দশদিন 
প্রয়াগে অপেক্ষা করিয়া রূপকে ভক্জিশিক্ষা দিলেন ; রামানদ্ৰ 
রায়ের নিকট হইনে চৈতন্য যেয়প ভক্কির সাধন শুনিয়াছিলেন 
রূপকেও তাহাই শিখাইলেন। রূপকে বৃদ্দাবন দর্শনের উপ- 
দেশ দিয়! নিজে কাশীতে চলিয়া গেলেন। 

সনাতন গৌড়েশ্বরের আদেশে বন্দী হইয়1 এক প্রকার উপ্মন্ত 
হইয়াছিলেন ; পরে অনেক কৌশলে কারাধ্াক্ষকে লাত সহ 
মুদ্রা উৎকোচ দিয়! কারামুক্ত হইয়াছিলেন। কারাগার হইতে 
থে দিন যুক্তিলাভ করেন সেই দিনেই পুরাতন ভূতা ঈশানকে 
সঙ্গে লইয়! চৈতন্যের সঙ্গী ছইবার মানসে কাশী যাইবার জন্য 
যা করেন । পথিমধ্যে পাঁটনার সন্নিহিত হাপিপুর গ্রামে 
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মজা হত্তে পতিত হন।. ঈশানের ষঙ্গে কয়েকটী স্বর্ণযু্। ছিল 
দসাদল উহারই লোভে মনাতনকে আক্রমণ করে। তিনি আর 
কোন উপায় না দেখিয়া স্বর্মুদ্রা কয়েকটী ও সঙ্গে যাহ! কিছু 
ছিল সকলই দন্জাগণকে দিয়া অব্যাহতি পাইলেন। পরে 
ঈশানকে বিদান দিয়! একাকী বনপথে কাশীতে. উপস্থিত হই" 
ল্লেন। এইখানে টৈতন্যদের চজ্্রশেখরের আয়ে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন ।. একদিন তিনি ভক্তগণের সন্ধে প্রেমে আকুল 
হইয়া হরিনাম গান করিতেছেন; এষন সময়ে সনাতন মলিন- 
বেশে দ্বারে আসিয়। কাঁদিতে লাগিলেন । , প্রেমিকের হৃদয় 
প্রেমিকের রোদনে সহজে গলিয়! যায়; যিনি জীবের হুঃখে নিজের 
সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইক্াছেন. তাঁহার হৃদয়ে 
ধ্ণা-গ্রাণ ও দৃঢ়তক্ত সনাতনের. কাতরোক্ষিতে কখনই. স্থির 
থাকিতে পারে না| ঠচতন্য ধাহিরে আলিয়া দেখেন সনাতন 
আকুল-গ্রাণে দীড়াইয়। কাদিতেছেন 5. তখন পবিশ্ঞ অন্থরাগে 
ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়েম। অন্যান্য বৈধবগণ বাহিরে 
আসিয়া দেখেন তিনি একজন অপরিচিত উদ্দীনের সঙ্গে 
আলিঙ্গন, করিতেছেন। সকলেই গঞ্ণ বিদীর্ঘ করিয়! সমত্বরে 
হরিবোল দিতে লাগিল। ভক্তের প্রাণ ভক্তির অবতারের 
প্রাণের সঙ্গে এক হইয়! গেল! এ পবিত্র ও অন্থরা গপূর্ণ দৃশ্যে 
ভ্বক্ক মারেরই হৃদয় আকুলিত হুইয্বা উঠিল। চৈতনাদের 
.কাঁশিতে আরও ছইমাম কাল, ৰাস করিয়াছিলেন ? এই সময়ের 
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গধ্যে তিনি কেবল লনাতনের তক্তিসাধন সন্বন্ধে উপদেশ 
দিতেন। সনাতনকে যথোচিত রূপে ভক্তি, প্রেম ও সাধন 
বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া টচতনাদেব একদিন তাহাকে বলিলেন 
আমি এখন নীলাঁচলে গমন করি, তুমি বৃশ্বীবনে গিয়া ক্ধপ ও 
অস্থপমের সহিত দেখ! কর। এই বলিয়া! তিনি কাশীস্থ ভন্ত- 
গণের নিকট বিদায় হইয়। নীলাচলে যাও করিলেন। 
টচৈতন্যদেব যে সমন্নে কাণীতে ছিলেন সে সময়ে প্রকৃত 
বৈষ্ৰ অতি অল্পই ছিল। তথায় পরী সকলেই ঘোর মাগাবাদী 
ছিলেন। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাগ্ডের প্রাধান্য মকলেই স্বীকার 
করিতেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থান পবিজ্র তভীথের 
ও সাধু সমাগমের জন্য তারতবর্ষে বিখ্যাত। এই দীর্ঘ গ্রতি- 
পত্তির জন্য এখানে সৎ, অসৎ উভয়বিধ লোকেরই সমাগষ 
হইয়া থাকে । দণ্ডীঃ সন্ন্যাসী এবং পরমহংমধিগের এক্প নিরা- 
পদ আশ্রয় আর কোথার়ও নাই । চৈতন্য যে সময়ে এখানে 
বাস করিয়াছিলেন সে সময়ে ইহার অবস্থা আরও মন্দ ছিলি ! 
তাহার চক্ষে এসকল পাপের চৃষ্ঠ সহ হইত না; তিনি এরপস্থান 
দেখিলে প্রাণপনে উর্নতির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন। এক 
জন পরম ভক্ত কাণীর মমন্ত পঞ্ডিতকে একটা সন্ভায় নিমন্ত্রি 
করেন, চৈতন্যও বিধিমতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন । কাণীতে 
আসা! পর্য্যন্ত তিনি প্রারই মাঁয়াবাদী পঙ্ডিতগণের সভার নি 
সত্িত হইলেও ইচ্ছাপূর্ববক উপস্থিত হইতেন না । এবারে নিজের 
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অহ্ুগত শিষ্য কর্তৃক সত! আহৃত হইয়াছে সনে করিয়া সভায় 
উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ করিতে পারিলেন না । বিশে- 
যতঃ তিনি মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাহার নিজের 
পাণ্ডিত্য ও মৃ়ভক্তি জনগমাজে প্রচারিত করিবার উদ্েশ্যে 
এই সভা! আহত হইয়াছে। স্বীয় পাঁণ্ডিত্য ও দৃন্ডতক্তি প্রকাঁশ 
করিবার ইচ্ছা! যে তাঁহার বলবততী ছিল এরূপ নহে; কেবল 
জানকাগুপর পণ্ডিতগণকে তক্তির .আবশাকত1 বুঝাইবার 
জন্য এসভায়. উপস্থিত হুইয়াছিলেন।' নির্দিষ্ট সময়ে চৈতন্য- 
দেব সভান্থলে উপস্থিত হইয়| অলক্ষিতভাবে-একপার্খে বসিয়া 
রহিলেন। কাণীর বিখ্যাত ধৈদাস্তিক পণ্ডিত গ্রবাশানন্ 
তাহাকে চিনিতে পারিয়া পর্ডিতগণের মধ্যে বসাইয়া তাহার 
শান্রজ্ানের বিষয় তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন। কেহ কোন 
প্রশ্ন উখাঁপন কয়িলন] দেখিয়া প্রকাশানদ নিজেই চৈতনাকে 
বলিলেন দেখ! তুমি সন্ন্যাসী, বেদান্ত পাঠ ও ধ্যান কর! 
তোমার সর্বতো ভাবে কর্তব্য) বিস্ত তুমি তাহা ন। করিয়! সর্ব- 
দাই ভক্তগণের সঙ্গে বাঁহাজ্ঞান শুনা হইয়া হরিনাম কীর্তন 
করিতে থাঁক। চৈতন্য বলিলেন আমার শান্তরজান নিতাস্ত 
সামান্য 3 দীক্ষাকাঁলে গুরুদেব আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন 
'ষে তোমার বেদাস্তে কোন অধিকার নাই, তুমি কেবল একাগ্র- 
চিত্তে হরিনাম ভ্বগ করিবে কেনন। বৃহগ্নারদীয় পুরাণে অিখিত 
আছে ৫" | | 
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গছরের্নাম হরের্দাম হরের্নামৈব কেবলম্‌। 
কলো নান্ত্যেব নানস্ত্যেব নান্ত্যেব গতিরন্যথা ॥% 

গুরুদেবের আদেশে এই নামে পাগণ হইয়া ) উহ আর 
থেক্ষণে না বলিয়া, না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। বিশ্বের 
যেদিকে (দেখি সেই দিকেই হরির শক্ি দ্দিব্যচঙ্গে দেখিতে 
পাই; চক্ষুমুদ্িত করিলেও তাহাকেই মনে পড়ে। শত আধ- 
রণেও তাহাকে ঢাকিতে,পারি না। যথন তাঁহাকে ভাবি তিনি 
আমাকে কখন হালাঁন, কখন কীধীন, কখন নাচান এইবপে 
মি তাহারই জন্য পাগল হইয়াছি। তাঁহার জম্যই পরোপ- 
কারে ত্রতী হইয়া দেশে দ্বেশে। বনে বনে। তাহার মধুর মাম 
কীর্তন করিয়! বেড়াইতেছি। দতাস্থ ঘকলেই টচতন্যের কথায় 
বিশ্মিত হইয়া রহিলেন। বাক্প্রিয় পণ্ডিতর্গণ নত গ্রক্কৃতির লোক 
নহেন। ভশাহার। আবার সগর্ধে চৈতমাকে লিজ্ঞাসপা করিলেন 
হরির প্রেমে মুপ্ধজনকে কি তোমার গুরু রেদাস্ত পড়িতে নিষেধ 
করিয়াছেন? চৈতন্য .বলিলেম বেদ্াস্ত পড়িতে বা গুনিতে 
আমার কোন আপত্তি নাই এব! উহ! আমি কোন ঘোষের 
কার্য বহিয়া মনে রুরি না। ভবে ভাব্যকারগণের দোষে 
বেদের মুখ্যার্থ ঘথার্থভাবে বিবৃত হয়না । তাহার! কেবল 
গৌণার্থের ছারা হুত্রের ভাব বিকৃত করিয়! নিজ লিজ পাঙিত্য 
প্রকাশ করেন) উহাতে উপকার না হইগ্া লোকের প্রত অপ- 
কার হইয়া! থাকে। ভিন তিন সম্প্রদায় ভিন্ন তিন মত স্থাপন 
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ও সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন বলিয়। গ্রক্কত অর্থ বিকৃত হইয়1 
ষায়। প্রকাশানন্দ বলিলেন এই কারণে আচার্য) ভগবত্ব! 
স্বীকার না করিয়! অদ্বৈতমত স্থাপনের জন্য বিভিন্ন অর্থ প্রকা 
শিত করিয়াছেন। মীমাংসুক্র-রলেন্রশ্ঝর কর্মের অঙ্গ, সাংখ্য 
“বলেন প্রক্কতিই জগতের আদি কারণ, নায় বলেন বিশ্ব পরমাণুর 
সমষ্টি, মায়াবাদীর| বলেন ব্রহ্ম নির্বিশেষঃ পাতঞ্জল বলেন ঈশ্ব- 
রই উপাদ্য, ইনিই বেদে স্বয়ং ভগবাম আখ্যা পাইয়াছেন। 
এইরূপ মত বৈষম্যে কিছুই স্থির হুইতে পারে নাঃ কিন্ত 
চৈতন্যদেবের ধর্মমত এইস্কানে বিশেষরপে প্রকাশ পইয়াছে। 
তিনি ষঁ়েস্বর্য্য পূর্ণ ভগবনকে ব্রহ্ম বলিতেন এবং চিচ্ছক্তি 
স্বীকার করিতে পারা যায় না বলিয়। তিনি ব্রক্মকে মত্ব। নির্বিষি 
শেষ স্বীকার করিতেন ন/ কেনন! প্রাচীন বুধগণ ব্র্গে চিৎ, 
জীব ও মায়! এই ত্রিবিধ শক্তি আরোপিত করিয়াছেন । 
গ্রকাঁণানন্দের মহিত চৈতন্যের এইরূপ নান প্রকার ধর্থা- 
লোচনা হইয়াছিল। কাশীর পপ্ডিতগণ হৃতবুদ্ধি হইয়। চৈত- 
ন্যের অজত্র প্রশংসা]! করিতে লাগিলেন। অধিকাংশই চৈত- 
নে)র মত গ্রহণ. করিলেন $ ঘোর মায়াবাদী প্ডিতগথের মধ্যেও 
বৈষ্ণবধন্ম প্রচারিত হইল। 
চৈতন্য নীলাচলে আদিলে রঘুনাথ দাস তাহার অনুগামী 
হয়েন। টচতন্যের সহিত শাস্তিপুরে দেখা হওয়ার, পর তিনি 
একপ্রকার উন্নত্বাবস্থায় ছিলেন। পুনঃ পুনঃ পলায়নের চেষ্টা 


রঘুনাথ-দাসের বৈরাগ্য বৃভান্ত। ১৭৫ 


করিয়াও অনেক দিন পর্যন্ত সফল হইতে পারেন নাই! ইহার 
মধ্যে তিনি বৈষয়িক গোলযোগে পড়িয়! কিছু দিনের জন্য বন্দী- 
ভাবে ছিলেন। কারামুক্ত হইয়া! একদিন রজনীতে কাঁহাকেও 
কোন কথা না! বলিয়া! পাঁণিহাটা গ্রামে নিত্যাননের সঙ্গে 
মিলিত হইলেন। তথায় বৈষ্বর্দিগকে মছোৎসব দিয়া নীলা- 
চলে চৈতনে]র সহিত দেখ! করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। 
ক্রমাগত ছাদশ দিন ক্সনাহারে ভ্রমণ করিয়! তিনি নীলাচলে 
উপস্থিত হন । তাহার পিতা তাহাকে অনুসন্ধানের জন্য লোক 
পাঠাইয়াছিলেন'কিস্ত তিনি যে পথ দিয়! নীলাচলে আসিয়া" 
ছিলেন, সে পথে লোকের যাতাগাত ছিল না । নীলাচলে উপ- 
স্থিত হইয়। চৈতন্যের সহিত দেখ! করিলেন। ঠিনিও সাদরে 
আলিঙ্কন করিয়া রঘুনাথকে যথোচিত তক্তিপিক্ষা দিলেন। 
তশহার কঠোর বৈরাগ্যভাব দেখিয়া! লোকে চমৎকত হইয়াছিল। 
দ্বারে ঘারে অন্ন ভিক্ষা কগিয়। ক্ষুধ! নিবৃত্ধি কিগডেন?) সময়ে 
এতদূর বীতন্পৃহ ও ত্যাগপর হ্ইয়াছিলেন যে টৈতন্যদেবও 
মময়ে সময়ে তাহার কঠোর আচরণকে ভাল বলিতেন ন। 
ইহার কিছু পূর্বেই রূপ ও মনাভন নিজ নিজ সম্পত্তির অবশিষ্ট- 
ভাগ যোগ্যপাত্রকে দান করিয়া চৈতনোর সঙ্গী হইবার জন্য 
নীলাচলে আদিয়াছিলেন। নীণাঁচলে আবার ভক্তের মেল! 
বদিল! রামানন্দ, সার্কতৌম, রূপ, সনাতন, রঘুর্নীথ প্রত্তৃতি 
'ভক্তগণের সঙ্গে চৈতন্য নিরন্তর হরিনাম কীর্ডন করিতে লাগি 
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বেন। দ্বাক্ষিণাত্যে সেতুবন্ধ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৃন্টীবন, পূর্বে 
হীহট এবং দাগরতীরে. উড়িষা। পর্য্যস্ত হরিনাম কীর্তন, ভক্তি 
বিতরণ করিয়া শেষরারের জন্য নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। 
চতুর্বিংশতি বৎসর গৃহাশ্রমে,. ছয় বৎসর তীর্থ পর্যটনে এবং 
জীবনের অবশিষ্ট অষ্টাদশ বৎসর প্রীক্ষেত্রে কাটাইয়াছিলেন। 
এই দীর্ঘকালের মধ্য তিনি কত রাজাকে বৈরাগী, উদ্জিরকে 
ভিখারী, পাঁপীকে ধার্দশিক, পাষগুকে ভক্ত করিয়াছেন। তাহ 
বথার্থরূপে নির্ণয় করা কঠিন। যতদিন তিনি এসংসারে 
ছিলেন ধর্মের ভার লইয়া তিনি দ্বারে ারে কীদিয়াছেন ও 
মাম প্রচার করিয়াছেন। ধন। মান, জ্ঞান কিছুরই গৌরব 
প্রত্যাশা করিতেন না । রমণীর সহিত বাস করা দূরে থাকুক 
তাহাদের মুখ দেখিতেও পাপ মনে করিতেন। অনেকে 
তাহাকে এই জন্য নিলা! করিতেন./ সন্যার-ধর্শ, অবলম্বন 
করিয়া যখন চৈতন্য প্রথছে. শাস্তিপুরে উপস্থিত হন তখন 
তিনি বিষুপ্রিয়াকে আফিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । নীলা 
চলে অবস্থিতি কালে.তিনি একদিন যমেশ্বর টোর্টায় যাইতে" 
ছিলেন ) পথিমধ্যে প্রীকষ্ঠ, নিঃসৃত হদিনামের গান শুনিয়। 
এত যুদ্ধ হইলেন যে দ্বাহজ্ঞানশূন্য চ্ইয়। যেদিক হইতে রুট" 
স্বর আমিতেছে . সেইদিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। সঙ্গে 
গ্রেববিনদ নীমে একজন 'হুগত হৃত্য ছিল সে চৈতন্যের এইয়গ 
অধস্থ! দেখিয়া তীহার পশ্চাৎধাবমান হইল.। চৈতন্য. যেন 


নীলাচলে অবস্থান। ১৭৭ 


স্রীলোকটাকে আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন 
সময়ে ভূতাটী বলিয়া! উঠিল এভ্রীলোক+ | চৈতনা স্ত্রী. 
লোকের নাম শুনিবা মাত্রই চমকিয়া উঠিলেন; আর তথায় 
না ঈাড়াইয়। দুরে আলিলেন। গোবিনও সঙ্গে সঙ্কে আদিল; 
গোবিশুঁকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেণ তুমি আজ আমার ধর্ম 
রক্ষা করিয়াছ? আর একটু বিলন্ব হইলেই আমি ধর্মচযুত হই 
তান। নীলাচলে ভগবান আচার্ধ্য নামে চৈতন্যের একজন 
* অনুগত শিষ্য ছিলেন। শেষীবস্থীয় চৈতনাদেৰ কাশীর্বর 
' মিত্রের বাঁটাতেই'থাকিতেন এবং প্রাঞ্মঈই শিষ্যগণের বাটীতেই 
নিমন্ত্রিত হইয়া ভিক্ষালন্ধ খাদাত্রব্য আহার করিতেন। 
একদিন ভগবানমাচার্যা নিষ্জ গুরুকে আহারের. জন্য 
নিমন্ত্রণ করেন। ভিক্ষা বার উৎকৃষ্ট তওুল সংগ্রহের জন্য 
ছোট হরিদাসকে মাধৰীদেকী নামী একটা প্রাচীনা বৈষবীর 
নিকট পাঠাইয়া দেন। চৈতনাদেব এই সংবাদ পাইয়া 
মলকলকে বলিয়া দিলেন যে আমি আর'ছোটি হরিদাসের মুখ 
দেব মা) তাহাকে আমার আশ্রমে আলিতে নিষেধ করিও । 
সকলে ইহা গুনিয়া গত্তিত হইয়া রহিল এবং পরে ছোটহরি- 
দাঁসকে পুনরায় শিষাস্রেণীভূক্ত করিবার জনা অনেক প্রকার 
অনুরোধ করিল। চৈতন্যদেব কাহারও প্রার্ধন! গ্রাহথ করি- 
লেন না।. এরূপ জনশ্রুতি আছে যে ছোটহরিদাস এই 
পাপের অনুশোচনা প্ররাগে ত্রিবেদীর জলে আত্মসমর্পণ 


১৭৮ চৈতন্য-চরিত। : 


করিয়াছিলেন। শ্রীলোকের প্রতি ভিলি এইরূপ কঠোর 
ব্যবহার করিতেন। এসম্বদ্ধে বৈষাবের! বলেন যে তাহাতেই 
রাধা ঢইজন একত্রে অবস্থান করিতেন। «একাধারে 
রাধাকৃষ্খ বিরাঁজে” এই বলিয়া বৈষবেযঝ ভাবে মত্ত হইয়। 
পড়েন এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কঠোর ব্যবহারে কোন 
দোষারোপ করেন না। টৈঞ্চবেরা রূপ গোস্বামীর নিল 
লিখিত শ্লোক উদ্ধত করিয়া! আপনাদদিগের মত সমর্থন করিয়া 
থাকেন £-_ | 

“রাধা ক প্রণয় বিকৃতিহলণদিনী শক্তিরপ্মীদেকাত্মানা- 

বপি ভূবি পুর! দেহভেদং গতৌতৌ ॥ টৈতন্যাখ্যং প্রকট 

মধুনা তত্বয়খৈক্যমাপ্তং রাঁধাঁডাব দতি সুবলিত্ং 

নৌমি কৃষ্স্বরূপং 11” 

আবার যাহা?! বলেন যে চৈতন্যদেব রাধাকঞ্চকে আধ্যা- 
ঝ্বিক ভাবে হুলাদিনী শক্তিহ্বরূপে পুজা করিতেন? তাহাদের 
মতে টৈতন্যে প্ররুতিও পুরুষ উভয়ই ছিল। কাযেই স্ত্রীকে 
পরিত্যাগ করিলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া! সংস্মীর 
ত্যাগ করিয়াছিলেন । এসকল বিষয়ের মীমাংসা! হওয়া বড় 
জকঠিন; একাধারে স্ত্ী-গুরুদের অবস্থান হওয়! বর্তমীন শতাবীর 
বিশ্বাসযোগা নহে) চৈতন্াযদেব নিজ শিষাগণকে বিবাহ 
কাঁরতে উপদেশ দিতেন? কিন্ত নিজে বিবাহ করিয়া স্ত্রীর প্রতি 
নির্খবম ব্যবহার করিতেন কেন তাহা নির্ণয় কর! যাইতে গারে 


ভারোম্মভত! ও মহাঁভাব। ১৭৯ 


না। এই স্থলে তাহার চরিত্রের দূর্বলতা প্রকাশ পায়। 
অনেকে নানা যুক্তি দেখাইয়। ইগ্থাও সমর্থন করিয়। থাকেন; 
কিন্ত সে.যুক্কিগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করিতেও আধুনিক 
শিক্ষিত সম্প্রদাক়্ সন্কুচিত হয়েন। 

সময় অনস্তে মিশিবার জন্য ছুটিতেছে। কেহ তাহাকে 
ধাঁধিয়। রাখিতে পারিতেছে না । কতজনকে সম্পদে, কতজনকে 
বিপদে ফেলিয়! সময় দৌড়াইতেছে? কাহারও দিকে ফিরিয়া 
চাহে না। কাহারও জীবন অসম্পূর্ণ বলিয়া অপেক্ষা করে 
না। যতই সযয় বহিয় যায় ততই প্রাদীর বাচিবার ইচ্ছ! 
বলবতী হয়; কিস্তু.সে ইচ্ছা ফলবতী হয়না । চৈতনদেব 
জগতের জন্য এত করিলেন, বাচিয়! থাকিলে আরে! কত 
করিতে পারিতেন কিস্তু সময় তাহার দিকে চাহিল না। 
সময় যতই চলিয়! যাইতে লাগিল তাহার লীলাও শেষ হইয়া 
আমিতে লাগিল। নীলাচলে তক্তগণের সঙ্গে কেবল প্রেমা- 
লাপে উন্মত্ত হইলেন) এই উদ্দুতত ভাৰ পাগলের তাবে পরিণত 
হইল। তিনি আর আশ্রমে থাকিতে চাছেন ন1; ছুটিয়! 
কখন বা বনের দিকে কখন বা নদীর দিকে যাইতে চেষ্টা 
করিতেন। ভক্কগণ সর্ধদাই ভাহাকে নিকটে রাখিতে প্রয়াস 
পাইতেন ; কিন্ত তিনি প্রকৃত পাগল হইয়াছেন। বে প্রেমে 
শত শত রাজাকে তিক্ষুক করিলেন সেই প্রেমের চরঙ্গ অবস্'-_ 
মহাঁভাবের দিকে তাহার তৃষটি পড়িল। তাহার মুখে তকি 


১৮০৩ চৈতনাঁচরিত । 


ভিন্ন আর কোন কথাই লোকে শুনিতে পায় না। «হরি 
আমার কোথায় রহিল, এই বলিয়! সময়ে সময়ে বিকট 
চীৎকার করিতেন। সক্ধলেই জানিতে পারিল মহাপুরুষের 
শেষ লীলা! আসনন। তিনি এরূপ উন্মত্ত হুইয়৷ উঠিলেন যে 
তশাহা'কে গৃহে আবদ্ধ করিয়! প্রহরীর তত্বাবধানে রাখিতে 
হইত। ক্রমে ক্রমে মহাঁভাবের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইভে 
লাগিল। তিনি এই সময়ে ভক্তির গ্রামে শ্বতঃই মুচ্ছিত 
হুইতেন এবং ভক্তগণের খুখে হরিনাম না গশুমিলে চৈতন্য 
পাইতেন না। লিখিত আছে যে এই সময়ে তিনি একদিন 
ভাবোম্মত্ত হইদ্ষা কৃপে পড়িয়া আকুলম্বরে “হরি কোথায় 
রহিলে ” বলিয়া! ঘন ঘন চীৎকার করিতেছিলেন ; পরে ভক্ক- 
গণ আসিয়া তাহাকে কূপ হইতে উদ্োলন কত্েন। 

এই সময়ে একদিন চৈতন্যদেৰ ভক্তগণের সঙ্গে জ্যোৎস়্া- 
ময়ী রজনীতে টোটা নামক পর্বতে বেড়াইতে যান। তিনি 
কোথা্ন পলাইয়! যাইষেন মনে করিয়া! সকলেই সতর্ক ছিলেন । 
হরিনাম গান কপ্পিতে করিতে লফষলেই ঘখন বাহা-জ্ঞানশূন্য 
হইয়াছেন তিনি কাহাঁকেও কোন কথা না ঘলিয়। তথা হইতে 
প্রন্থাদ করিলেন। কেহই জানিতে পারিল না যে তিনি 
কোন সময়ে কো পথে অদৃশ্য হুইয়াছেন। হরিনাম গান 
শেন্ব হইলে সকলেই দেখেন যে চৈতন্য নিকটে নাই? পর্বতের 
সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়াঁও তাহাকে পাওয়া গেল না। তক্ত- 


শেষ লীল। | ১৮৬ 


গণের গ্রাণ কাদিয়া উঠিল) প্রভূ কোঁথার গেলেন এই রবে 
সকলেই ছুটির বেড়াইন্ে লাগিলেন । নিকটবস্তী গিরিপথ 
দিয়া একজন ধীবর যাইতেছিল দামোদর তাহাকে দেখিয়! 
গ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি একটী মন্ন্যসীকে 
এই পুণে ঘাইতে দেখিয়া? ধীবর বলিল আজ আমার 
জাঁলে একটা অর্দমূত বৈরাগী গড়িয়াছিল আমি তাহাকে নদী- 
তীরে ফেলিয়। আগিয়াছি। সকলেই নদীতীরে দৌড়িয় 
'আপিয়। দেখেন চৈতন্যদেৰ অচেভন অবস্থায় শবের ন্যায 
পড়িয়। রহিয়া্ন। সকলেই একন্বরে হরিনাম গান করিতে 
লাগিলেন হুরিনাঁম গানে জ্ঞান পাইয়। চৈতন্য চাহিয়া দেখি-' 
লেন ভক্তগণ প্রাণের ব্যাকুলতায় হরিনাম গান করিতেছেন 2 
এইবূপে দেবারও রক্ষা পাইলেন । 

চৈতন্যদেব যে কয়েক বৎসর শীলাচলে বাঁস করিয়াছিলেন, 
প্রতি বৎসরেই জননীর ও গৌড়ীয় ভক্তগণের কুশলবার্থা জানি- 
বার জনা জগদানন্দকে নবদীপে পাঠাইতেন। তিনি মনে মনে 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এজগতে সীহাকে আর বেশীদিনের 
জনা কষ্ট সহ্য করিতে হইবে ন!। এবারে জগদানন্দকে নব- 
দ্বীপে পাঠাইবার সময় বলিয়! দিলেন আমাকে আর বেশীদিন 
এজগতে থাকিতে হইবে না । এই মঙ্গে বৃদ্ধভক্ত অদ্বৈতাঁচার্ঘ্য 
চৈশচন্যকে বলিয়া পাঠাইলেন £- 


টে, 


১৮২ চৈন্তন্য-চরিত | 


“গ্রভৃকে কহিও আমার কোটা নমস্কার | 
: এই নিবেদন তীর চরণে আমার।। 

বাউলকে কহিও লোক হইল আউল । 

বাউল কহিও হাটে না বিকায় চাউল || 

বাঁউলকে কহিও কাধে নাহিক মাউল। 

বাউলকে কহিও ইহ। কথিয়াছেন বাউল ।।৮ 

জগদানন্দ শীলাচলে ফিরিয়। আসিয়া অদ্বৈতাটার্ধা যাহ! 
বলিয়। দিয়াছিলেন অবিকল তাহাই টৈতন্যকে বলিলেন ; তিনি 
উহার অর্থ বুঝি হাঁনিতে লাগিলেন । 
ফ্রুমশঃ মহাঁভীবের পূর্ণ বিকীশ হইতে লাগিল ৪ পঞ্চভুতের 

দেহ আর কত সহা করিবে? সেই অনাদ্দিপুরুষের অনন্ত তিস্তা 
তিনি আপনাকে ভুলিয়া তনয় হইয়াছেন । ভক্কি, প্রেমঃ সামা, 
প্রীতি, উপাসনায় ধাহার খীর্তি জগতের সৃষ্টি প্রবাহের সহিত 
অনভ্ত কাল জীবস্তভাঁবে ভাসিয়া বেড়াইবে তাহার ভীৎনীলা 
শেষ হইতে চলিল! থিনি 'বিষাতদ্বংশের যুক্তির সুগম পথ 
দেখাইর! গেলেন ঠিনি আজ মুগ্ধির দ্বারে উপস্থিভ ! হবিনাম 
ভিন তাহার আর কোন শ্সেহের নাম ছিল নাঃ বাই তিনি প্রাণ- 
বাঁঘুর শেষ পিশ্বাসের সঙ্গেও হরিনাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। 
তক্তগণ বুঝিতে পাঁখিল যে তাহার জীবনের আর কোন আশা 
নাই) তাই যে নামে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন মুক্তম্বরে 
টচৈতনাদেবের সম্মুখে সেই নাম গান করিতে লাগিল। জগ- 
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কে ত্যাগ করিয়া, জগতের কষ্ট হইতে মুক্ত হইতেছেন তথা- 
পিও জগতের প্রাণীকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না) কথ! কহি- 
বার শঞ্চি নাই তথাপিও যে বিশ্বাস জগতে ঘোষণ। করিয়াছেন 
তাহাই বার বার বলিতে লাগিলেন, যে বিশ্বাসে মুক্ধির পথ 
দেখাইয়ীছেন তাহাই উপদেশ দিতে লাগিলেন । জগতকে ত্যাগ 
করিতে যাইতেছেন তথাপিও জগতকে শিক্ষা দিতে বিরত 
হইতভেছেন ন1। পার্খে চিরম্থহৎ দামোদর 'ও রামানন্দকে উপ- 
বিষ্ট দেখিয়। শিবম্থরে বপিলেন্ন এযুগে নাম কীর্তনই পরমার্থ 
লাভের শেষ্ঠতম* উপৃুয়) ইহাতেই সকল অনিষ্টের বিনাশ ও 
পবিত্র প্রেমের উদয় হইয়া! থাকে । তারপর নিজের রচিত নিষ্ন- 
লিখিত কয়েকটা শ্লোক আবৃত্তি করিয়। বুঝাইয়! দিলেম ।* 
“নায়ান্বকার বছুধা নিজ সর্বশক্তি, স্তত্রার্পিতো নিয়মিতঃ 
স্নরধেন কালঃ। এভাদুশী তবরুপা ভগবন্মমাপি। ছুর্দৈবমীদৃশ- 
মিহাঁজণি নানুরাগঃ 1৮ 
১. হে ভগবন্! তুমি ভক্তগণের ইচ্ছান্থসারে নান! নামে অভি" 
হিত হইয়াও তাহাতেই সমগ্র শক্তির পরিচয় দিতেছ। দেশ 
কালভেদে তোমার নাম লইবাঁর কোন নিয়মই নাই; কিন্তু 
শামার ছুর্ডাগ্য বশতঃ এরূপ কৃপা থাকিতেও তোমার 
নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না। কিরপ ভাবে নাম লইলে 
প্রেমের উদর হয় তাহাও শ্বন্ধূপ এবং রামাননকে বলিলেন £--, 
.. * ক্লোক কয়েকটী পদ্যাবলী হইতে গ্‌হীত হইয়াছে), 
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“তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষুণ]। 
অমানিন। মানদেন কীর্তশীয়ঃ সদাহরিঃ 1৮ 
যিনি নিজে অমানী হইয়া! অন্যকে মান দান করেন, 
নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ মনে করেন এবং তরু অপেক্ষা 
সহিষ্ণু হয়েন তিনিই হরিনাম কীর্তন করিতে পাঁরেন। পরে 
নিজের দৈন্যত। প্রকাশ করিয়। শুদ্ধ ভক্তি প্রার্থনায় বলিতে 
লাগিলেন ১ 
“ন ধনং ন জনং ন জুন্দগীং কর্বনাং ব1! জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্তক্তিরহৈতুকী তৃয়ি।1” 
হে জগদীশ ! তোমার নিকটে অমি ধন, জন, সুন্দরী কিন্ব। 
কবিন্তা কামনা করি না; কেবল তোমাতে আমার শুদ্ধ ভক্তি 
হউক ইহাই আমার প্রার্থনা । গ্রেম বিষয়ে আবার নিজের 
দৈন্য-্তা প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন 2 
«নয়নং গলদশ্র্ধারয়! বদনং গদ্গদরুদ্ধয়! গিরা। 
পুলটকনিচিতং বপূঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ।।, 
তোমার নাম এাহণে কবে আমার চক্ষে অশ্রধার বহিবে, 
কথা গদগদ হইবে, ক রোধ হইবে এবং পুলকে শরীর রোমা- 
প্িভ হইয়! উঠিবে। পরিশেষে নিজের নিয়লিখিত গ্লোকটা 
পাঠ করিয়া জীবলীল! সম্বরণ করিলেন। 
'“বুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষু! প্রাবৃষায়িতং। 
শূন্যায়িতং জগ সর্ধ্ষং গোবিন। বিরহেণ মে 1৮ 
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১৪৫৫ শকে অগ্টচত্বারিংশ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব দেহ 
ত্যাগ করিলেন । যে মহাঁভাবের জন্য তিনি শেষাবস্থায় পাগল 
হইর! ছিলেন তাহ! তিনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 
ধন্মের জন্য ঠিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। 
দেশ দেশান্তরে হরিনাম প্রচার করিয়া টষ্ণবধর্মের যে জীবনী- 
শক্তি শতশত গর নারীর হদয়ে সঞ্চারিত করিয়। গিয়াছেন তাহা 
আজও অনেক স্থানে অবিকৃত রহিয়াছে। ধর্শমজগতে চৈতন্যসদৃশ 
এহাপুরুষ অতি দুর্লভ! আজ প্রায় চারিশত ব্সর সময়ের 
অনন্ত এবং অবিশ্ান্ত শ্রোতে ভাসিয়া গেল! কিন্তু একটী বই 
আর টৈতনা এদেশে জন্মিল না! রাজনীতি, সমাজনীতি 
উন্নত হইতেছে কিন্তু ধন্মনীতি সকলের নিম্ন সোপানে বিকলাঙগ 
হইয়! পড়িয়া রঠিয়াছে। আর্ধযসমাজে যেরূপ গ্রাীন সময়ে 
ধন্ম শিক্ষা আস্ত হইয়াছিল + সে সময়ে অতি অক্ল দেশেই 
ধন্দের নাম বিদিত ছিল। আজ সে আর্ধনমাজ শত শত 
শিথিলমূল মন্প্রদয়ে বিভক্ত । আজ আর চৈতন্যের ন্যায় 
কেহ প্রেমের পূজ। করে না॥ স্বার্থকে অকাতরে বলি দেয় না; 
দেশে দেশে তিখারীর বেশে ভক্তি বিতরণ করে না। কেবল 
স্বাথের পৃজীয়, বাহ্যাড়ম্বরের মন্ত্ায়ঃ জ্ঞান-কাণ্ডের গভীর 
আন্দোলনে ভারতবাসী ব্যস্তঃ উৎসুক ও তৎপর । একদিন 
ভারততৃমি পুণ্যভূমি, ভারতবাসী আদরশজাতি ছিল। একদিন 
বেদের পবিত্র গানে ভরতাকাশ থর থর কীপিয়াছিল । এক 
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দিন এভারত কত খষি, কত তপন্বী কত মহাপুরুষের আশ্রম 
ছিল। আজ আঁর সেবেদগানের গভীর ধ্বনি শুনিতে পাই 
ন1; সে খবির সে তপস্থির সে মহাঁপুরুষের ছায়া ও দেখিতে পাই 
ন1। ধর্মজগত দিন দিন অবনত হইয়া! আগিতেছে ১ জানিনা 
আন্দ হইতে গ্রলয়ের সেই ভীষণকাঁল কত বৎসরের বাবধানে 
থাকিয়া অলক্ষ্যতাবে অগ্রসর হইতেছে । আমরা যথাথই 
এসময়ে একজন চৈতন্যের অভাবে গড়িয়াছি! ঈশ্বর জানেন 
ভাবী চৈতন্যের জন্মদিন কবে আসিবে !! 
সমাপ্ত। 
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চৈতন্যের ধর্ম । 


রাজ ০০৬০ 


উনবিংশ শতার্দী প্রায় শেষ হইতে চলিল$ ধশ্মনীতি 
রাজনীতি ও সমাজনীতির আন্দোলনে ভারতবানী উৎসাহিত, : 
দৃঢ়কল্প ও এক প্রাণ; ধর্মরাজ্যে ধর্মের সংগ্রাম চিরদিনই চপিয়| 
আসিতেছে ; এনসংপ্রামের শেষ নাই, সন্ধি নাইঃ বিচ্ছেদ নাই। 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষে না ভাঁছে এক্সন নীতি নাই, না আছে 
এমন ধর্ম নাই, না আছে এমন প্রাকৃতিক পদাঁথ নাই 9 ভার- 
তের বক্ষে জাতিঃ নীতি ও ধর্্ধের সংঘর্ষণে যত রকপাত্তঃ যত 
নরহত্যা, যত গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে কোন দেশে সেরূপ হইয়াছে 
কিনা সন্দেহ। বাহুবলঃ সৈন্যবলঃ ধনবল প্রভৃতি সকল বলই 
ধর্মবলের নিকট পরাভূত হয়; ধর্মবিলে ৰলীয়ান জাতির অব-. 
নতি নাই, ধ্বংস নাই) উর্ধদিকে যেকাতির আকর্ষণ থাকে, 
উর্ধে উঠিবার জন্য যে জাতির আন্তরিক যত্ব ও উৎসাহ 
থাকে, সে জাতির পদস্থলন হইলেও এক পদ নিয়ে পড়িয়া 
যায়, পরক্ষণেই ছুই পদ উর্ধে উঠিতে থাকে) ইহা বিশ্ব- 
নিয়স্তার অথগুনীক্ন নিরম। আজ কাল প্রাচীন ধর্পস, প্রাচীন 
আদর্শবীর ও বিস্থৃতমহাপুরুষদিগের জীবন লইয়া েরূপ 
আন্দোলন হইতেছে তাহাতে আশা হয় আমরা একদিন ভাঁর- 
তের ভাষা» নীতি ও ধর্শের উন্নতাবস্থা দেখিয়া কৃতার্থহ ইব। 
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চৈতন্যদেব ধর্মববীরগণের আদর্শ স্থানীয়» কিন্ত তাহার 
ধর্মমতের নিগুঢ় তবগুলি এত অপরিজ্ঞেয় যে তৎ্সমুদয় উদ্ধার 
বরা একরাপ দুরূহ ব্যাপার । সকলেরই একপ্রকার ধারণ! 
আছে যে তিনি বিষুভক্ত ছিলেন ; তকৌপীন পরিয়! দ্বারে দ্বারে 
ভিক্ষা! ও হরিনাম প্রচার করিতেন; এধারণ! সম্পূর্ণ সত্য । 
প্রাচীন সনাতন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক সম্প্র 
দায়ের শাস্ত্র ভিন্ন, সাধন প্রণালী ভিন্ন, উপাস্য দেবতা হিন্ন 
কিন্ত নকল ধর্্শাস্ত্রের মূলেই বেদের প্রাধান্য বন্ত'মান | ইস্লাম 
ধর্পে কোরাণ ও শ্রীই ধর্মে বাইবেল ষেমন আদৃত $ বৈষ্ণব ধনে 
ভাগবতও তজ্রপ কিন্ত থাপি -- 
“রসোবৈসঃ রসং হ্যেবায়ং লন্ধানন্দী ভবতীতি শ্রুতি, 
এই শ্লোকার্দই বৈষ্ণবধর্ম্নের মূল ভিত্তি ; তাহা হইলে ভাগ- 
বতের সূলেও বেদ আাছে স্বীকার করিতে হইবে । নবম শতা- 
নদীর পূর্বে যে ভাগবত জন সমাজে প্রকাশিত হইয়াছিল এপ 
কৌন প্রমাণই পাওয়া যায় না; বিশেষতঃ দশম শতার্বীতে 
শটবোপ, যাঁমুনাচার্য্য ও রামানুজ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রচার করেন এবং 
ভাঁগবতই যে বৈষ্বধর্মেয় মূল গ্রন্থ তাহা ভাগবতের নিয়লিখিত 
শ্লেক দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে 2 
«“নিগম কন্পতরোর্গলিত ফলং 
শুক মুখাম্ৃত ড্রব সংযুক্তং 
পিবতে। ভাগবতং রসমালয়ং 
মুহু রহে! রসিক! ভূবি ভাবুকাঃ 
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গ্রস্থোষ্ঠাদশ সাহঅ? 
শ্রীমদ্তাগবতা বিধঃ 
সব্ববেদেতিহাসানাং 
সারং সারং সমুদ্ধ তং 
সর্ধ বেদান্ত সারং হি 
শ্ীনন্ভাগবতমিষাতে 
শঙ্ছারচার্যা গ্রাণীত, বৈঞ্ণবতত্ব অবলম্বনে রামানুজ। বিষ 
স্বামী", নিম্বাদিত্য ও মাধবাচার্ধা চারিটী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত 
কারন এই চণরিজন হইতে চারিটী সম্প্রদায় চলিয়। আসি- 
তেছ্রে। এই চারি জনের পরে আমরা চৈতন্যের অবতারণা 
দেখিতে পাই; পুর্বোক্ত চারি সম্প্রদায়ের তত্বজ্জান ব্যতীত 
স5তনাদেণ গীবের চরষ প্রয়োজন-_ সমাধিবোগে ব্রজ-ভাবগত 
রনাশিত রৃষ্ধান্তশীলনই জীবের নিয়ত কর্তনা) যেহেতু এ 
ভাবটা জ'বের প্রাপ্য ব্ষিয়ে অত্রস্ত সন্নিকর্ষ এবং পরম মাধুরধ্য 
গ্বরূপ শ্রকুঞ্ণের গাঢ় মধুর রমের আলোচনাই চরম কর্তবা__ 
এই ঢ্ই শুনবে অন্পূর্ণ জ্ঞান বিস্তার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে 
নম্বন্বঃ অিধের ও প্রয়োজন এই ঠিন তত্তের বিশেষ ও সম্পূর্ণ 
আলোচনা দুষ্ট হয় । টৈহন্যদেব নিত্যানদ ও আদ্বৈতের 
সাহাব্যে কূপ, সনাভন জীব, গোপাল ভট্ট, রামানন্দ সার্বভৌম 
প্রভৃতি তক্তগণের দ্বার! বেষ্টিত হইয়া সন্বন্ধতত্ স্পষ্টরূপে 
ব্যাখা করেন ও অভিধেয়তব্বে কীর্তনের শ্রে্ঠত| দেখাইয়। 
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কার্ধয সংক্ষেপ এবং প্রয়োজন-তত্বে ব্রঞ্রস আন্মাদন করি- 
বার অত্যন্ত সরল উপায় দেখাইয়াছেন | তাঁহার পর আমরা 
পরমার্থতত্বের আলোচন। ও উন্নঠি দেখিতে পাই । শ্ীরু্- 
হাংহিতায় লিখিত আছে “সরম্বতী-্তীরে ব্রক্গাবর্ের কুশ- 
ময় ভূমিতে পরমার্থতত্বের জন্ম হয়, বদরিকা শ্রমের তুষারাবুত 
ভূমিতে ইভার বাল্যলীপ] সম্পার্দিত হয়ঃ গোমতীতীরে নৈমি- 
বারণ ক্ষেত্রে ইহার পৌগগকাল অতিবাহিশড হয়, দ্রাবিড়দেশে 
কাবেরী শ্রোতশ্বত্রীর রমণীয় উপকলে ইহার যৌবন কার্যা 
সকল দুষ্ট হয় এবং জগৎ পবিশ্রকারিণী জাহৃবীতীরে নবদ্বীপ 
নগরে ইহার পরিপকাবস্থা পরিদৃপ্ঠ হয় ।”। 

ঈশ্বর রসম্বদপ আনন্দময়) সমস্ত জগতের স্নেহ দিয়াও 
তাহাকে লাভ করা ছুঃসাধ্য; তিনি আনন্দের আধার £ আন- 
নের আধার বলিয়। তাহাকে উপলব্ধি করিলে ভক্তি ও প্রেমে 
হৃদয় পূর্ণ হয়। এই আননস্বরূপ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ঈশ্বরের উপা- 
সনাতে বৈষ্ণবেরা পঞ্চবিধ অবস্থ। অন্থুতব করেন; এই পরঞ্চ- 
বিধ অবস্থাকে পঞ্চরস বলে। পঞ্চরন যথা--শাস্ত, দাস্য, সথ্য, 
বাৎলল্য ও মধর % এই কয়েকটা সম্বন্ধ হৃদয়ে উত্তমরূপে অনু- 
অব করাই বৈষ্ণবধন্ম্মের গ্রধান মত। শান্তরসই সর্কপ্রধান 
বলিয়! বৈষ্ণবের। আগ্রহাতিশয়ে ইহার উৎকর্ষ সাধনের বিশেষ. 
চেষ্ট! করেন$ সংসার-বস্ত্রধার মুক্তির পর জীবের পরব্রঙ্গে 
অবস্থীনজনিত অবস্থাকে শীস্তরপ বলে। শান্তরসে ঈশ্বর, 


চৈতন্যের ধর্ঘা। ১৯১ 


নাদারসে গ্রন্থ সখ্যরদে মখা। বাৎসল্যরসে পিতাঁও মধুররসে, 
হৃদয়লাথ বলিয়! বৈষবের| সর্ধশক্কিমান্‌ পুরুষের স্বীয় ভাব 
অন্থতন করেন। উপরোক্ত কয়েকটা মন্বন্ধ জনিত আত্মার 
অবগ্ঠ| ভেদে বৈষ্ণবেরা মুক্তি চতুর্বিধ নির্দেশ করেন। মথা__ 
সালোকা, পামীপা, সার্টি ও সারূগ্য। চৈতন্যের মতে তগবান 
ইব্জিমাতাত নিতা বিগ্রহ; কিন্তু তিনি ভগবানের ব্যন্থিত ও 
আধ্যাক্মিকতা উভয়ই "স্বীকার করিতেন বলিম্না মারাবাদ ও 
নৃন্তি রূপ নির্বাণ মহীত্রমে তাহাকে ভ্রান্ত হইতে হয় নাই। 
তিনি ভগবানের বাক্তিত্ব এই বলিয়] ব্যাখা। করিতেন «ঈশ্বর 
কেবল নিরাকার অন্ধ শক্তিও নহেন ও কোন দেহ সমন্বিত 
মবভার ও নহেন) তাহার নিত্য বিগ্রহ আছে। এই চর্ম- 
চক্ষুতে যেমন বাস্ববস্ত দর্শন করা যায় তেমনি আম্মার চক্ষৃতে 
ঈশ্বরের এ বিগ্রহ দর্শনীয় হয়।” বিশ্বাস অদৃষ্ঠ পদার্থের 
প্রমাণ” অর্থাৎ ধিশ্বান আত্মার চক্ষ্ঃ তাহা দ্বারা ঈশ্বরকে 
দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই চৈতনাদেবের ধর্্ের মূল ভিদ্তি। 
তিনি রাণাকঞ্চকক আধ্যাত্মিক ভাবে আনন্দদাতা বলিয়া 
স্বীকার করিতেন ও আত্মার আনন্দদায়িণী শক্তিকে রাধা 
দেখিতেন। 

পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে চৈতন্যদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও 
গ্রয়োজন এই তিনি তঙ্বের বিশেষ জ্ঞান বিস্তার করৈন 
এক্ষণে তংসম্বন্ধে তাহার মত বিবৃত হইতেছে । 
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সন্বন্ব_টৈতন্যদেবের মতে নিজের আত্মার অস্তিত্ব হইতে 
বিষয় ও অন্যঅন্য বস্ত্র আস্মার অস্তিত্ব উপলরি হয়; যদি, 
আমি নাথাকি তাহী হইলে যে আর কেহ আছে একথা 
সহজে প্রাতীতি হয়না; আক্মপ্রত্য় দ্বারা নিজের অস্তিত্ব 
স্থির করিয়া অন্য আর একটী আত্মাব অস্তিত্ব বুঝিতে হইবে? 
মে আম্ম। পরমায্না; আবার জড় জগত দেখিলে আর একটী 
পদার্থ দেখিতে পাওয়! যায়? তাহ! 'হইলে গ্ররুত পক্ষে বস্ত 
তিনটা_-আত্মা, পরমাত্া ও জড়জগত। রামান্তজাচার্য এই 
বস্তত্রয়কে টিং, অচিৎ ও দীশ্বর নাম দিয়া পিশের আলোচন] 
করিয়াছেন; তৎ্দমুদয়ের বিস্তুত আলোচনা কর! এই ক্ষুদ্র 
গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। 

প্রয়োজন--মাআআর স্বধন্ম গ্লানিই মনুষ্যের অপর।ধ £ এই 
অপরাধেই মনুষ্য আধ্যাত্মিক, দৈবিক ও ভৌতিক ক্রেশে 
গ্রপীড়িত হয়। স্বধম্মবৃত্তি কখনও বিনষ্ট হয় না কেবল অনু- 
শীলনের অভাবে হীনতেজ হয় ; প্রতিই স্বধন্মশীলের একমাত্র 
গ্রয়োজন। 

অভিধেয়-- “দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি হয় তাহাকে অভিধেয় 
বলে”; অঠিধেয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা-কন্নঃ জ্ঞান ও 
ভক্তি। কত্তদ্বযানুষ্ঠানের নাম কর্ম কর্ম তিন প্রকার নিত্য, 
শৈমিত্বিক ও কাম্য । যাহা সর্বদা! কর্তব্য তাহ! নিত্য ; কোন 
ঘটন! ক্রমে যাহা! কন্বব্য হা নৈমিত্তিক ও লাঁভির ইচ্ছায় 
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মাহ! কবা তাহা কাম্য । জ্ঞান দ্বিবিধ; ভরঙ্ন্তান ও ভগবৎ-' 
জ্ঞান; ব্রঙ্গজ্ঞান দ্বার আম্মার ত্রক্গ-নির্বাণরূপ ফলের উদ্দেশ্য 
থাকে $ নির্বাণের পর আম্মার স্বতন্ত্র অবস্থান রক্বজ্ঞানীরা 
স্বীকার করেন না) আত্ম! মুক্ত হইলে নির্বিশেষ হইয়। ব্রন্গের 
সহিত এঁক্য হইয়া পড়ে । যিনি ঞ্রব ব্রহ্ধকে উপাসনা! করেন, 
ইন্ড্রিয়কে মং্যত করেন, জ্ঞ।নমার্গে ব্রহ্মান্থসন্ধান করেন, তিনি 
অবশেষে ভগবানকেই প্রাপ্ত হন; এই জ্ঞানকে ভগৰতজ্ঞান 
বলে। । 
যত প্রকার অভিধেয় উল্লেখ হইল তন্মধ্যে ভক্তিই প্রধান; 
ইহাই চৈতন্যদেবের আদরের ধন, মুক্তির মন্ত্র ও হাদয়ের বল। 
“ভক্তি পরান্থরক্তিরীশ্বরে” ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক অন্থ্রত্তিকে 
ভক্তি বলে? ভক্তি ছুই প্রকার পরশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা | ভক্তি 
যখন ঈশ্বরের এরশ্বধ্য ও মহা চিন্তায় উত্তেজিত হয় তখন্‌* 
তাহাকে ধশ্বর্য)পরা বলে )যখন ঈশ্বরের মধুর ভাবের চিন্তায় 
মন ন্গলিত হইয়া ভক্তি উদ্রিক্ত হয় তখন তাহাকে মাধুর্য-: 
পরা ৰলে। চৈতন্যের উভয় প্রকারের ভক্কিই ছিল; ভক্তি 
ধখন খ্শ্বর্ধ্যপরা হয় তখন সাধকের মনে দাস্যরসের আবির্ভাব! 
হয়; যখন মাধুর্ম্যপরা হয় তখন সাধকের মন সখ্য, বাংসল্য 
ও মধুর রসে অভিভূত হয়। চৈতনাদেব তক্তির ভিনটা অবস্থা: 
বিশেষরূপে অন্থভব করিয়াছিলেন যথা ঃ-_নাধন, ভাঁথ ও. 
গ্রেম। | 
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১৯৪ চৈতম্য-চরিত। 


“শ্রবণং কীন্ত'নং বিষ্টোঃ শরণং গাঁদসেবনম্। 
অঙ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাজ্সনিবেদনম্‌ 117 
ভাগবতোক্ক এই নবাগসাধন ভক্তিলাভের প্রধান উপায়; 
ভাব ও প্রেমভক্তি কেবল ভক্তির উন্নত অবস্থা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। কি কি লক্ষণ দ্বারা ভক্তের হৃদয় জানিতে পারা 
য।য় তাহাও ভাগবনে পিখিত আছে যথা $-__- 
“ক্ষান্তররব্যর্থকালত্বং বিরক্তিল্মানশূন্যতা।, 
আশাবদ্ধ সমুতকণ্৷ নাম গানে সদ! রুচিঃ। 
আসক্তি স্তদ্‌ গুণাখ্যানে, প্রীতিস্তদ বসতিস্থলে, 
ইত্যাদয়োইলু ভাব। সুর্ভাত ভাবাঙ্কুরে জনে 1১ 
ক্ষম1; বৃথা কার্যে সময়পাত ন। করা, সর্ধবিষয়ে আসক্তি- 
শুন্যতা, মানশৃন্যতা, আশাবদ্ধ সমুতকাঃ ভগবানের নামগানে 
'সর্ধদা অঠিরুচি, ভগবানের গুণ কথ! শ্রবণে আসক্তি ও তশহার 
ৰদতিস্থলে প্রীঠি এই কয়েকটা ভক্কের লক্ষণ । 
চৈতন) দেবের মতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ অতএব 
শ্বগ্রকাশ ও জড়ের প্রকাশক; ভাগবতের সপ্তম স্বন্ধে 
আগ্মার দ্বাদশটী লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে ॥ চৈতন্যদেবও 
ষে ইহা স্বীকার করিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই + 
কেননা ভাগবনই তাহার একমাত্র ধর্সশান্ত্র ছিলঃ ভাগ- 
বতেধ দ্বারাই তাহার ধর্মনত পু হইয়াছিল। ভাগবতে আত্ম! 
সম্বন্ধে লিখিত শাছে যে মাতা নিত্য অর্থাৎ ক্ষণ-ভঙ্গ,র নহে? 


চৈতন্যের ধন । ১৯৫ 


অব্যয় অর্থাৎ শরীর নাশ হইলে তাঁহার নাশ নাই; শুদ্ধ অর্থাৎ 
উ্র্নকৃত ভাব রহিত; এক অর্থাৎ দ্বেতভাব রহিত) ক্ষে৩জ 
অর্থাৎ দ্রষ্টটা; আশ্রয় অর্থাৎ লিঙ্গের আশ্রিত নয়) অবিক্রিষ্ঝ 
অর্থাৎ দেহগনত ভৌতিক বিকার রহিত; বৈঞ্বদিগের মতে 
বিকার ষড়বিধ যথ।-_জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ৪ 
নাশ; স্বদৃক্‌ অথাৎ আপনাকে আপনি দেখে; হ্কেতু অর্থাং, 
শরীরের-ততক্ডিক সত্বাঃ তাব ও কার্েযর মূল; ব্যাপক অথাাং 
নির্দিষ্ট স্থান ব্যাপী নয়) অসঙ্গী অথাৎ প্রকৃতিস্থ হনমা ও 
প্রকৃতির গুণসঙ্গী নয়) অনাবৃত অর্থাৎ ভৌন্তিক আবরণে 
আবদ্ধ হয় শা। 

বৈষ্ণব জীবনে সপ্ত প্রকার ভাগবদন্নুপীলনের একান্ত প্রয়ো- 
জন) ভাগবতে এই সপ্তবিধ ভাগবদনুশীলনের বিষয় বিস্তারিত্ত 
লিখিত হইয়াছে । চৈতন্যদেবও এই সপ্রপ্রকার অনুশীলন 
শিষ্যগণকে শিক্ষাদিতেন এবং নিজেও পালন করিতেন 
লপ্তবিধ অনুশীলন যথাঃ চিপ্ধাত, মনোগত) দেহগত? বাক্গন্ত, 
সম্বন্ধগত, সমাজগত ও বিষয়গত অনুশীলন ॥ প্রন্যেক গ্রকার 
অনুশীলনের বিশেষ উপায়ও নির্ধারিত হইয়াছে।, 

চৈতনাদেবের ধর্মমতের স্কুল তত্ব লিখিত হইল প্রকা&" 
কার ভাগবত যাহার ধর্মশাঙ্ধ তাহার ধর্শনত এ সামানা গ্রন্ে 
সবিশেষ বিবৃত করা অসাধ্য 


